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অতান্ত বিচিত্র মনে হবে যে, অল্পদিন আগেও মানুষের নিজের দেহ সম্বন্ধে 
জ্ঞান ছিল অতি সীমিত। বন্ততঃ রক্ত সঞ্চালন সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান জন্মায় 
মাত্র ৩০০ বছর আঁগে এবং মাত্র গত অর্ধিতকের মধ্যেই বহু শারীর-যন্ত্রের-কার্ধা 
বলী আবিষ্কৃত হয়। 

রম্বনের জন্য প্রাণীদেহ ছেদন করে এবং মরণোত্তর শবদেহ সংরক্ষণ প্রথাঁর 
ফলে, প্রাগৈতিহাসিক মানুষ বড় বড় শারীর-যস্ত্রের, ষথা__মন্তিক, যকৃত, 
হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী, অন্ত, মৃত্রাশয় প্রভৃতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়। 
প্রাচীন শ্রীকেরা শারীরস্থান %০%6০:) (গ্রীক কথাটির বুযুৎপত্তিগত অর্থ কর্তন 
কর] ) সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রাণীদেহ এবং এমন কি মানুষের 
মুতদেহ পর্যন্ত ব্যবচ্ছেদ করত। দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষার্ধে রোমে চিকিৎস৷ 
ব্যবসায়ে রত গ্রীক চিকিৎসক গ্যালেনের সময়েই প্রাচীন শরীর-ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার 
চূড়ান্ত উৎকর্ষ সাধিত হয়। গ্যালেন শারীরক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে যে তত 
উপস্থাপিত করেন, ত৷ পরবর্তী দেড় হাজার বছর বেদবাক্যের মতো! মেনে নেওয়। 
হয়েছিল। কিন্তু মানবদেহ সম্বন্ধে তার ধারণাগুলি ছিল বিচিত্র ভ্রুটিতে পুর্ণ। 
এর কারণ অবশ্য সহজেই অনুমেয় ৷ প্রাচীনেরা, নানা জীবজন্তর দেহ ব্যবচ্ছেদ 
করেই তাঁদের অধিকাংশ জ্ঞান সঞ্চয় করতেন। নান! সংস্কারের প্রতিকূলতায় 
মানবদেহ ব্যবচ্ছেদ করা৷ সম্বন্ধে মানুষের মনে অস্বস্তি ছিল। 

পৌত্তলিক গ্রীকর্দের কটাক্ষ করে প্রাচীন ্রীষ্টান লেখকেরা জীবিত মানবদেহ 
নির্মমভাবে ব্যবচ্ছেদ করার জন্য তাদের অভিযুক্ত করেছেন। কিন্তু সে 
অভিযোগ বিতগ্তামূলক সাহিত্যপত্রের অস্তর্গত। গ্রীকরা সত্যই জীবিত 
মানবদেহ ব্যবচ্ছেদ করত কিন। তা ষেমুন সন্দেহজনক, তেমনই একথাও 
স্বতঃসিদ্ধ যে মানবীয় শারীরস্থান সন্বদ্ধে বেশি কিছু জানবার মতো যথেষ্ট 


২ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


, শবও তার! ব্যবচ্ছেদ করত না। যাই হোক, শব ব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে চার্চের 
নামঞ্চুরীই সারা মধ্যযুগে শারীরস্থান অধ্যয়ন কার্ধতঃ হগিত রাখে। 
অবশ্ত গোপনে, এ সম্বন্ধে কিছু কিছু গবেষণা চলত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে 
লিওনার্দে। দা ভিঞ্চি কিছু কিছু শব ব্যবচ্ছেদ করেন এবং তার থেকে শারীর 
বিচ্যার ( 00)510108 ) ষে তত্বগুলি প্রণিধান করেন-_সে তত্বগুলি, গ্যালেনের 
তত্বের চেয়েও অনেক প্রাগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু লিওনার্দো শিল্প ও বিজ্ঞান 
উভয় বিষয়েই প্রতিভাশালী হওয়া সত্বেও সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক চিন্তাঁধারায় 
তার কোনোই প্রভাব ছিল না। অনিচ্ছা অথবা সাবধানতা, যে কোনে। 
কারণেই হৌক, তিনি তার আহত বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি প্রকাশ না৷ করে গোপন 
নোটবই-এ সাঙ্কেতিক অক্ষরে লিখে রেখে যান । পরবর্তীকালে তার নোটবইগুলি 
প্রকাশিত হওয়ার পরই, উত্তরকালে তার বৈজ্ঞানিক অবদাঁনগুলি আবিষ্কৃত 
হয়েছে। 

ফরাসী চিকিৎসক জ্1 ফেরনেলই, আধুনিককালে প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করাকে 
চিকিৎসকের অন্যতম কর্তব্য হিনাবে গ্রহণ করেন। ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি এ 
বিষয়ে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। কিন্তু পরবর্তা বছরে উৎরুষ্টতর আর একটি 
গ্রন্থ প্রকাশনার ফলে, তার পুস্তক প্রায় সম্পূর্ণভাবে লোকচক্ষুর অগোচরে রয়ে 
গেল। শেষোক্ত পুন্তকটি হচ্ছে বিখ্যাত “ডি-হিউম্যানি করপোরিস ফেব্রিকা” 
মানবদেহ গঠন সম্পকীয়)। লেখক -- গ্যানডিয়াস ভেসালিয়াস বেলজিয়ামবাসী 
(ছিলেন, দিও তার অধিকাংশ কাজ তিনি ইতালীতে করেছিলেন। “মানব 
জাতির প্ররুত জ্ঞাতব্য বিষয়-_মানুষই”_-এই তত্বের ভিত্তিতে ভেসালিয়াস 
যথাষথ শব ব্যবচ্ছেদ করে গ্যালেনের বহু ক্রটি সংশোধন করেন। তার বইতে 
মান্গষের শারীরস্থান সম্বন্ধীয় অস্কনগুলি ( কথিত আছে সেগুলি বিখ্যাত শিল্পী 
টিশিয়ানের আঁকা) এতই সুন্দর ও নিখুত ষে সেগ্তলি আজকের দিনেও 
পুনমূদ্রিত কর! হয় ও ক্লাসিক বলে স্বীকৃত। এই কারণে ভেসালিয়াসকে 
আধুনিক শারীরস্থান বিদ্যার জনক বলা চলে। একই বৎসরে প্রকাশিত 
কোপাঁনিকাসের “ডি-রেভোলিউশাঁনিবাস অরবিয়াম সিলেসিয়াম-এর (1)9- 
195০01061001088 02101. 0001050100) ) মতো তার ফেব্রিকা” মা1)00 
পুস্তকটিকেও বৈপ্লবিক পর্বায়ভূন্ত কর! চলে । 

কোঁপানিকাস যে বিপ্লবের সুচনা করেছিলেন তাকে যেমন গ্যালিলিও 
ফলপ্রস্থ করেছিলেন, ঠিক তেমনই ভেসালিয়াম কৃত সুচনা, উইলিয়াম হার্ডের 


কোষ ৩ 


যুগাস্তকারী আবিফারগুলিতে পুর্ণত। লাঁভ করে। হার্ডে ছিলেন ইংরেজ 
চিকিৎসক এবং গবেষণাঁবাদী। গ্যালিলিও এবং চৌন্বক সম্বন্ধে গবেষণাকারী 
উইলিয়াম গিলবার্টের তিনি সমসাময়িক । অতি প্রয়োজনীয় দৈহিক নির্যাস __ 
রক্ত সম্বন্ধে তার বিশেষ কৌতুহল ছিল। শরীরে এ বস্তটির কার্কারিত। কী 
_-এই ছিল তীর প্রধান কৌতৃহল। 

এ তথ্য তার জান। ছিল যে, জীবদ্দেহে ছু'রকম রক্তবহানালী আছে--শির! 
ওধমনী। খৃষ্ট-পুর্ব তৃতীয় শতকে গ্রীক চিকিৎসক কস্বাঁসী প্র্যাক্সাগোরাস 
শেষোক্তটির নামকরণ করেন-_- “আরর্টারী” (8:৮৪: ) যার আীক শব্দগত অর্থ 
“আমি বাতাস বহন করি।” কারণ মৃতদেহে এই নালীগুলিকে রক্তশূন্য দেখা 
যেত। গ্যালেন পরবর্তাকালে দেখিয়েছিলেন ষে, প্রাণীর জীবনকালে এগুলি 
রক্ত বহন করে। আরও জান] ছিল যে, হৃদস্পন্দন থেকেই রক্ত প্রবাহে গতি 
সথ্ালিত হয়। কারণ কোঁনোও ধমনী ছিন্ন হলে হৃদস্পন্দন ও নাড়ীর সঙ্গে 
সমতালে ঝলকে ঝলকে রক্তপাত হয়ে থাকে । 

গ্যালেন মত প্রকাশ করেছিলেন যে, রক্তবহা নালীগুলির মধ্যে রক্ত প্রবাহ 
করাঁতের গতির মতো! দিমুধী, অর্থাৎ একবার একমুখে শরীরের মধ্যে প্রবাহিত 
হয় এবং পরে আবার বিপরীত মুখে প্রবাহিত হয়। এই মতবাদ প্রতিষিত 
করতে হলে তীর ব্যাখ্যা কর] প্রয়োজন ছিল যে, দ্বিধ। বিভক্ত হৃদপিণ্ডের 
মধ্যের প্রাচীরের মধ্য দিয়ে ছিমুখী ধারায় প্রবাহিত রক্তশ্রোত, কেন প্রতিরু্ধ 
হয় না। গ্যালেন সহজে এর জবাব কল্পনা করে নিয়েছিলেন যে, এই প্রাচীর 
অদৃশ্য ছিদ্রে ভরা, যার মধ্যে রক্তপ্রবাহ বাধা প্রাপ্ত হয় না। 

হার্ভে হৃদপিগকে আরও নিপুণভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন। তিনি লক্ষ্য 
করলেন যে, দ্বিধা বিভক্ত হৃদপিণ্ডের প্রত্যেকটি ভাগ আবার দুটি প্রকোষ্ঠে 
বিভক্ত । এই ছুটি প্রকোষ্টকে পৃথক করে রাখে একটি একমুখী দ্বার (076 
'ঞ্য ৪19 )) এর মধ্য দিয়ে, রক্ত-_উপর প্রকোষ্ঠ বা অলিন্দ (88116 ) 
থেকে নীচের প্রকোষ্ঠ বা নিলয়ে ( ৪0019 ) চলাচল করতে পারে; কিন্ত 
বিপরীত চলাচল সম্ভব হয় না। অন্য কথায়, অলিন্দে প্রবিষ্ট রক্ত অক্কোচনের 
ফলে নীচস্থ নিলয়ে এবং তার থেকে ষে সব রক্তবহানালীর উৎপত্তি তার মধ্যে 
প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু বিপরীত পথে প্রবাহিত হতে পারে না। 

রক্তবহাঁনালী দিয়ে কোন দিকে রক্ত প্রবাহিত হুয় তা! জানবার জন্য হাে 
কতকগুলি সহজ এবং সুন্দর সুস্পষ্ট পরীক্ষা করলেন। তিনি জীবিত প্রানী 


৪ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথ। 


দেহের কোৌনে। শিরা অথবা ধমনী বেঁধে দিয়ে লক্ষ্য করতেন, এই বাধার ফলে 
রক্তচাপজনিত স্কীতি বাঁধনের কোন দিকে হয়। তিনি দেখলেন, ধমনী প্রবাহ 
রুদ্ধ হলে তাতে যে চাপজনিত স্ফীতি তা সব সময়েই হৃদপিণ্ড ও বাধনের 
মধ্যখানে হয়। এর অর্থ, হৃদপিণ্ড থেকে বহিগামী পথেই ধমনীতে রক্ত সঞ্চালিত 
হয়ে থাকে । আবার শিরার বাঁধনে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, চাপজনিত স্কীতি 
বিপরীত দিকে হয়। অতএব সিদ্ধান্ত করা৷ চলে যে, শিরার মধ্যে রক্ত চলাচল 
অবশ্যই হৃদপিগুমুখী হয়ে থাকে । 

হার্ভে রক্তপ্রবাহের পরিমাণেরও মাত্রিক পরিমাপ করেন ( এবং বস্ততঃ 
তিনিই প্রথম জীববিজ্ঞানে গণিতের প্রয়োগ করেন )। তার পরিমাপ 
অনুযায়ী প্রত্যেক অর্ধঘণ্টায় যে পরিমাণ রক্ত হৃদপিণ্ড থেকে চালিত হয় তা 
সমগ্র দেহের রক্তের পরিমাণের সমান। এ অনুমান অযৌক্তিক যে, এই হারে 
শরীরে নতুন রক্ত উৎপাদিত হতে পারে অথবা নিঃশেষে ব্যবহৃত হতে পারে। 
স্থৃতরাং যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত এই যে একই রক্ত বারংবার আবতিত হতে থাকে৷ 
যেহেতু রক্ত হৃদপিণ্ড থেকে ধমনীতে প্রবাহিত হয় এবং শিরার মধ্য দিয়ে 
আবার হৃদপিণ্ডে ফিরে যায়, হার্ডে সিদ্ধান্ত করেন ষে, হৃদপিণ্ডের সক্কোচনের 
ফলে রক্ত ধমনীতে পরিচালিত হয়। সেখান থেকে রক্ত প্রবাহিত হয় শিরায় 
এবং শিরার মধ্য দ্রিয়ে আবার ফিরে যায় হৃদপিণ্ডে। হৃদপিণ্ডের সঙ্কোচনের 
ফলে রক্ত আবার ধমনীতে প্রবেশ করে। চক্রাকারে একই ব্যাপার চলতে 
থাকে । অর্থাৎ হৃদপিও এবং রক্তবহানালীর মাধ্যমে রক্ত, সর্বদা একই গতিপথে 
প্রবাহিত ২য়। 

লিওনোর্দো দা ভিঞ্চি সমেত পূর্ববর্তী শারীরস্থানবিদ্রা এই রকম তত্বেরই 
ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, কিন্তু হার্ভেই প্রথম বিশদ অনুসন্ধান করে এই তত্ব প্রতিষ্ঠিত 
করেন। তিনি তার পরীক্ষার যুক্তিসঙ্গত বিবরণী “ভি মোটাস্‌ করডিস্‌” (7)6 
1069৪ 00939 ) (হৃদয়ের গতি সম্পর্কে ) নামে একটি নিকুষ্টরূপে মুদ্রিত ক্ষুদ্র 
পুস্তকে ; ১৬২৮ সালে এটি প্রকাশ করেন। এই বইটি এখনও পর্বস্ত বিজ্ঞানের 
ক্লাসিক পধায়ের অন্তর্গত । 

হ্ভের পুস্তকে যে প্রধান প্রশ্নটি অনুত্তর ছিল তা হল--কেমন করে রক্ত 
ধমনী থেকে শিরায় প্রবেশ করে? হার্ডে বলেছিলেন, নিশ্চয়ই কোথাও 
সংযোগ সাধনী নালী আছে, যদ্দিঞতা৷ এত ুম্স্স যে দেখ। যায় না। এ কথায় 
মনে পড়ে গ্যালেনের তত্ব যে, “হৃদপিণ্ড বিভক্তকারী প্রাচীর অদৃশ্ঠ ছিদ্রে ভর], 


কোষ € 


অবশ্ঠ গ্যালেনের তত্ব প্রমাণিত হয়নি, কারণ হৃদপিণ্ডের প্রাচীর মধ্যে ছিদ্রের 
সন্ধান কখনোই পাওয়া যায়নি । কিন্তু অন্ুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষাঁরের সঙ্গে সঙ্গে 
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রক্ত সংবহন প্রণালী 


হার্তে কথিত সংষোগসাধনী নালীর অস্তিত্ব প্রমাণিত হল। হার্ভের মৃত্যুর ঠিক 
চার বখসর পরে ১৬৬১ ্রীষটাব্দে ইতালীয় চিকিৎসক মারসেলো৷ ম্যালপিঘি আদি 
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অন্ুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ব্যাঙের ফুসফুস-কলা৷ (10105 915888৪ ) পরীক্ষ! 
করছিলেন । সেখানে হার্ডে কথিত ধমনী ও শিরার সংষোগ-সাধনী ক্ষুত্র 
রক্তবহানালীর সন্ধান নিশ্চিতরূপে পাওয়া গেল। তিনি তাদের নাম 
দিলেন “কৈশিক নাঁলী” (08111115098), যাঁর ল্যাঁটিনগত অর্থ হচ্ছে 


চুলের মতো । 


অণুবীক্ষণের ব্যবহার প্রচলিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই জীববিদ্যাবিদ্র। জীবিত 
বস্তর মর্মমূলে প্রবেশের ছাড়পত্র পেলেন। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে, ইংরেজ বৈজ্ঞানিক 
রবার্ট হুক তাঁর নবাবিষ্কৃত মিশ্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ( ৫9000001)0, 10197096019 ), 
( যাতে একটি মাত্র লেন্সের পরিবর্তে একাধিক লেন্স ব্যবহৃত হয়, ফলে বিবর্ধন 
বৃদ্ধি পায়) আবিষ্কার করলেন যে, এক ধরনের গাছের বন্ধল যা ছিপি রূপে 
বাবহৃত হয় তা অতি মিহি স্পঞ্জের মতো (৮7১০789) বহু ক্ষুত্র প্রকোষ্ঠ 
নিয়ে গঠিত। তিনি এগুলির নামকরণ করলেন কোষ (9৪11) মঠে সাধু 
সন্ন্যাসীদের বসবাসের জন্য ষে ছোট ছোট ঘর থাকে “সেল” কথাটি তার থেকেই 
গৃহীত। অন্যান্য অথুবীক্ষণ ব্যবহারকারীরা, তরল পদার্থপুর্ণ অনুরূপ নান! 
কোষ জীবিত কলার মধ্যেও পরে লক্ষ্য করেন। 

পরবর্তা দেড় শতাব্দীতে, জীবতত্ববিদ্র! ক্রমশঃ ক্রমশঃ উপলব্ধি করলেন যে, 
সমস্ত জীবিত বস্তই কোষ ছারা গঠিত এবং প্রত্যেকটি একক কোষই জীবন 
হিসাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ । কয়েক ধরনের প্রাণপদার্থ এবং কিছু অণুপ্রাণও 
(2)3:0-038%01800 ) একটি মাত্র কোষে গঠিত । বৃহত্তর প্রাণী দেহ বহু 
স্থসন্বন্ধ কোষের সমন্বয় । এই মতবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে ফরাসী শারীর- 
বৃত্তবিশারদ রেণি জোয়াকিম্‌ হেন্রী ডুক্টোশেট অন্যতম । ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রকাশিত তাঁর বিবরণী অব্য পণ্ডিতদের মনোষোগ আকর্ষণ করতে অসমর্থ 
হয়। ১৮৩৮ ও ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে, ষথাক্রমে জার্মান পণ্ডিত ম্যাথিয়াস্‌ জেকব 
ল্লেডেন্‌ এবং থিওডোর শোয়ান্‌ পরস্পর নিরপেক্ষভাবে এই কোষ-মতবাদ 
প্রকাশ করলে তবেই তা প্রাধান্ত লাভ করে । 

রসায়নশান্্র ও পদীর্ঘথবিষ্ভায় পারমাণবিক তত্বের যে, ভূমিকা- জীববিদ্যায় 
কোধতত্বেরও সেই একই গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকাঁ। প্রাণের গতিবিগ্ভায় এর গুরুত্ব, 
জার্ধান রোগবিষ্ঠাবিদ 8918 ডা? রূডল্ফ, ভিরশাউ ১৮৬ প্রষ্টাবে 
এক ন্বপ্রথিত ল্যাটিন্‌ বাক্যাংশে প্রকীশ করেন, যার অর্থ “কোষ থেকেই সকল 


কোষ ৭ 
কোষের উৎপত্তি।” তিনি প্রমাণ করলেন যে, রোগগ্রন্ত কলাগুলির 
কোষসমূহ মূলতঃ সুস্থ কোষসমূহ বিভাজনের ফলে উৎপন্ন হয়। 

এই সময়ের মধ্যে এ তথ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে ষে, প্রত্যেক প্রাণই, এমন কি 
বৃহতম প্রাণও একক কৌধন্ূপে জীবন শুরু করেছিল। আদি অথুবীক্ষণ- 
বিদদের মধ্যে লীভেন হুকের সহকারী জোহান হাম্‌ শুক্ররসের মধ্যে ক্ষুদ্র কষুত্ 
বস্তর সন্ধান পান, পরে যার নাম দেওয়া হয় শুক্রাণু (90907900208, 
গ্রীক শব্দগত অর্থ “প্রাণীর বীজ” )। আরও অনেক পরে, ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে, জার্মান 
শরীরতত্ববিদ্‌ কার্ল আর্ণে ই ফন বেয়ার স্তন্যপায়ী জীবের “ওভাম” (০5810) ) 
বা! “ডিম্বকোধ আবিষ্কার করেন। জীববিদ্যাবিদ্র! ক্রমশঃ উপলব্ধি করেন 
যে, ডিম্বকোষ ও শুক্রাণুর মিলনের ফলে একটি নিষিক্ত ডিম্বাণুর ( £9:611560 
০7 ) স্থষ্টি হয়, যাঁর থেকে পুনঃ পুনঃ কোষ বিভাজন ও পুনবিভাজনের ফলে 
গ্রাণীর উৎপত্তি হয়। 


সবচেষে বড় প্রশ্ন ছিল--কোষ কি করে বিভাজিত হয়? এর উত্তর 
পাওয়। গেল কোষের একটি গুটিকাকৃতি এবং অপেক্ষাকৃত ঘনবস্বর মধ্যে । 
১৮৩১ খ্রীষ্টাবে; হ্কটল্যা গুবাসা উদ্ভিদ বিগ্যাবিদ্‌ রবাট ব্রাউন প্রথম এর বিবরণ 
দান করেন এবং নামকরণ করেন “কেন্দ্রক” (3১401988 ) (পরমাণু কেন্দ্রক 
থেকে পার্থক্যের জন্য এখন থেকে আমর! এটিকে “কোষ-কেন্দ্রক? বলে অভিহিত 
করব )। ” 

যদি কোনো এক-কোষ প্রাণী ছুটি অংশে বিভাজিত হবার সময় 
কোষ-কেন্দ্রকটি একটি অংশের অন্তর্গত হয়, তাহলে কোষ কেন্দ্রকটি যে অংশে 
থাকে তা স্বাভাবিকভাবেই বুদ্ধি লাভ করে এবং পুনরায় বিভাজিত হয়, 
কোষ-কেন্দ্রকহীন অপর অংশটি হয় না। (পরে জান। গিয়েছে যে, স্তন্তপায়ী 
জীবের লোহিত-কণিকায় কেন্দ্রকের অভাব থাকায় সেগুলি স্বল্লায়ু এবং সেগুলির 
বৃদ্ধি অথব| বিভাজনের ক্ষমতা থাকে না। সেজন্য এগুলি সঠিকভাবে কোষ 
বলে গণ্য হয় না, সাধারণতঃ এগুলিকে বল। হয় কণিক1---০0:19080198 )। 

দুর্ভাগ্যক্রমে কোষ-কেন্ত্রক এবং বিভাজন প্রক্রিয়ার আরও বিস্তৃত 
পর্যালোচন! বহুদিন বাধাপ্রাঞ্ধ হয়েছিল, কারণ কোষ কিছুটা স্বচ্ছ হওয়ায় তাঁর 
অন্ত:স্থ পদার্থগুলি দেখা সম্ভব ছিল না। অবশেষে যখন আবিষ্কৃত হুল যে, 
কোনো কোনো রঞ্জক, কোষের বিশেষু অংশগুলিকে রঞ্চিত করে, পরিশিষ্ট 
অংশকে করে না, তখন পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হল। “হিমাটক্মিলিন” 


৮ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


রঞ্ক (মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকায় জাত বৃক্ষ [91778605100 
0%20050101%00;-এর সারকাষ্ঠ উপজাতি রঙ) কোষ-কেন্দ্রকটি কালো 
রঙে রপ্রিত করে বর্ণহীন কোষের পটভূমিকায় স্থস্পষ্ট করে তোলে। পাকিন 
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মনুষ্য ডিষ্ব এবং শুক্রকোষ সমূহ 


এবং অন্যান্য রসায়নবিদরা সংঙ্লেষিত রঞ্জকের উৎপাদন শুরু করলে 
জীববিগ্যাবিদর। নান? রঙের মধ্যে নিজেদের মনোমত রগ্তক পছন্দ করার 
স্থযোগ পেলেন । 

১৮৭৯ খ্রীষ্টাবে, জার্মান জীববিদ্যাবিদ ওয়েলথার ফ্লেমিং লক্ষ্য করেন যে, 
কোনো কোনে। লাল রঞ্তকের সাহায্যে কোষ-কেন্দ্রকে ছড়িয়ে থাকা কণীময় এক 
বিশেষ বস্তকে রঙ করা যায়। তিনি এইগুলির নাম দেন “ক্রোমাঁটিন” 
( 01১10708010, গ্রীক শবটির বুৎপত্তিগত অর্থ রঙ)। এই বস্তটিকে পরীক্ষা 
করে ফ্লেমিং কোঁধ বিভাজন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত কতকগুলি পরিবর্তন অনুধাবন 
করতে সক্ষম হন। অবশ্থ রঞ্জিত করাঁর ফলে কোষটির মৃত্যু হয়। তবু পাতিল 
এক টুকরা কলায় তিনি বিভিন্ন কোষকে বিভাজনের বিভিন্ন অবস্থায় দেখতে 
পান। এগুলি যেন স্থির চিত্র--যেগুলি পর পর যুক্ত করে তিনি কোষ 
বিভাজন প্রক্রিয়ার এক রকম গতিশীল চিত্র স্ষটি করেন। 

১৮৮২ গ্রীষ্টাবে ফ্েমিং একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক প্রকাশ করেন, যাতে তিনি 
কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়ার বিশদ বর্ণনা দেন। কোষ বিভাজন শুরুর প্রান্কালে 


কোষ টা 


ক্রোমাটিন কণাগুলি শ্ত্রাকারে দলবদ্ধ হয়। পরে, কোষ-কেন্দ্রক পরিবেষ্টনকারী 
পাঁতলা ঝিল্লীগুলি যেন ভ্রবীভূত হয়ে যায় এবং একই সঙ্গে কেন্দ্রকের বাইরে 
অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র বস্ত ছুই ভাগে বিভক্ত হয়। ফ্লেমিং বস্তটির নামকরণ 
করেন “ণ্যাস্টার” (8869: ) [ গ্রীক শব্দের অর্থ_-তারকা ] কারণ, এর থেকে 
চতুর্দিকে স্থত্রারুতি বস্তসমূহ বার হয়ে ঠিক তারার মতোই এটি দেখতে হয়। 





মাইটোসিস্‌ প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজন 


ভাঁজনের পর গ্যাস্টারের ছুই অংশ কোষের ছুই বিপরীত প্রান্তে উপস্থিত 
হয়। দৃশ্ঠতঃ, এ্যাপ্টারঘয়ের প্রলম্বিত তুত্রগুলির সঙ্গে কোষের কেন্তরস্থলে 
ইতিমধ্যে সারিবদ্ধ স্থত্রাকৃতি ক্রোমাটিনগুলি জড়িয়ে যাঁয় এবং এক প্রান্তের 
এ্যাস্টারের টানে অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমাটিন কোষের সেই প্রান্তে উপস্থিত হয়। 
বাকী অর্ধেক অন্থরূপভাবে কোষের অপর প্রান্তে উপনীত হয়। ফলে কোষটি 
মধ্যথানে সম্কৃচিত হয় এবং দুইটি কোষে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক কোষে একটি 


১৩ অধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


করে কোঁধ-কেন্দ্রকের স্য্টি হগ্স এবং কেন্দ্রকের ঝিলী পরিবেষ্টিত ক্রোমাটিন 
বস্তুটি আবার বনহুধ! হয়ে কণাময় রূপ ধারণ করে । 

কোষ বিভাজনে প্রক্রিয়ায় ক্রোমাটিন কুত্রগুলির মুখ্য ভূমিকার জন্য ফ্লেমিং 
স্থৃতাঁর গ্রীক শব্দের অনুসরণে এই প্রক্রিয়ার নাম দেন মাইটোসিস (20160575 )। 
১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে, জার্মান শারীরস্থানবিদ্‌. ভিলহেল্ম্‌ ভন্‌ ভ্যাল্ভেয়ার ক্রোমাটিন 
নুত্রগুলির নামকরণ করেন ক্রোমৌজোম (০10:007950798 ) এ নামটিই আজো 
স্থায়ী । এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, ক্রোমোজোম (ক্রোম _ বর্ণ) নাম হওয়া সত্বেও 
এগুলি স্বাভাবিক অরঞ্রিত অবস্থায় বর্ণহীন ।' 

রঞ্জিত কোষগুলির ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গিয়েছে ষে, প্রাণী 
এবং উদ্ভিদের প্রত্যেক প্রজাতির কোষগুলি বিশেষ ও নির্দিষ্ট সংখ্যক 
ক্রোমৌজম সমন্বিত। মাইটোসিস্-প্রক্রিয়ায় কোষ ছ্িধাবিভক্ত হওয়ার পূর্বে 
ক্রোমোজোমের সংখ্যা দ্বিগুণিত হয়, ফলে উৎপাদিত ছুইটি উত্তর-কোঁষের 
( 0%08)06০: ০০]19 ) প্রত্যেকটিতে বিভাজনের পর, উতৎপন্নকারী পুর্ব-কোষের 
(1706067001৭ ) সমান সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে । 

১৮৮৫ শ্রীষ্টাব্ে, বেলজিয়ামবাসী ভ্রণবিদ্যাবিশীরদ এডওআর্ড ভ্যান বেনিভেন্‌ 
আবিষ্ষার করেন যে, ডিম্ব অথব। শুক্রকোঁষ উৎপন্ন হবার কালে ক্রোমোৌীজোমের 
সংখ্য। দিগুণিত হয় না । ফলে প্রত্যেক ডিম্ব ও শ্তক্রকোষে ক্রোমোজোমের 
সংখ্য। জীবের সাধারণ কোষস্থিত ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক । (যে কোষ 
বিভাজনের ফলে ডিম্ব ও শুক্র কোষের উৎপতি, তাকে বল! হয় “মায়োসিস্, 
( 019195)5 £ যার গ্রীক শবগত অর্থ--কম করা )। যখন একটি ভিম্বকোষ এবং 
একটি শুক্রকৌষ মিলিত হয় তখন মিলিত কোষটিতে ( নিষিক্ত ডিম্বাণু ) সম্পূর্ণ 
সংখ্যক ক্রোমোজৌম উপস্থিত থাকে ; যার অর্ধেক ডিম্বকোষ ( মাতার মাধ্যমে ) 
এবং বাঁকী অধেক শুক্রকোষ ( পিতার মাধ্যমে ) থেকে আসে। নিষিক্ত ভিম্ব 
পুর্ণত৷ প্রাঞ্ত হয়ে যখন জীবদেহ গঠিত হয় তখন সাধারণ মাইটোসিস্‌ প্রক্রিয়ায় 
সম্পূর্ণ সংখ্যক ক্রোমৌজোম দেহের প্রতিটি কোষে বজায় থাকে । 


॥ জীন ( 0608) ॥ 


এই সময় একজন অস্রিয়ান সম্ধ্যা্শী গ্রেগর জোহান্‌ মেগডেল, ধিনি মঠের 
কর্তব্য সম্পাদ্দনে ব্যাপুত থাকায় কোষ-বিভাজন ব্যাপারে জীববিগ্যাবিদ্দের 


কোষ ১১ 


উত্তেজনার কোনোই খবর রাখতেন না, তিনি নির্জনে নিজের বাগানে কিছু 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, ষার ফলে উত্তরকালে ক্রোমোজোমের রহস্য, 
স্পষ্টতর ভাবে বোধগম্য হয়েছিল। সাধু ছিলেন সখের উদ্িদবিদ্াবিদ্ এবং 
বিভিন্ন বিশেষত্ব সমন্বিত মটর উত্ভিদদের পরপ্রজনন ( ০:০9৪-7৪০0108 ) সম্বন্ধে 
তিনি বিশেষ উৎসাহিত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন রঙের বীজ ( সবুজ অথব। 
হলুদ রঙের ) মস্থণ ও কুঞ্চিত বীজ, অথব দীর্ঘ ও হম্ম কাণ্ড সমন্বিত উদ্ভিদের 
মধ্যে -পরপ্রজনন কাঁধ সম্পাদন করে পরবর্তী জনিগুলিতে (€ £687007 ) 
তার ফলাফল লক্ষ্য করতেন। মেগ্ডেল তার পরীক্ষার ফলাফলের একটি সতর্ক 
পরিসাংখ্যিক বিবরণী রাখতেন, যার থেকে তীর সিদ্ধান্তগুলি মুখ্যতঃ নিম্নলিখিত 
ভাবে সংক্ষেপিত কর! যেতে পারে । 

(১) বিশেষত্বগুলির প্রত্যেকটির “নিয়ামক (1909: ) নির্দিষ্ট, য! 
( মেগ্ডডেল কৃত পরীক্ষা কারে ) ছুই রকমের মধ্যে যে কোনো ও এক রকমের হতে 
পারে। উদাহরণ স্বরূপ, বীজের রঙ নিধারণের কোনোৌও এক “নিয়ামকে" বীজ 
সবুজ রঙের হয়, অন্য “নিয়ামকে” বীজের রঙ হয় হল্দে। স্থবিধার্থে, আমর! 
বঙমান প্রচলিত পরিভাষা ব্যবহার করব। 'নিয়ামকগুলিকে” বতমানে 
জীন্স্‌ নামে অভিহিত কর। হয়, যাঁর গ্রীক শব্গত অথ “জন্মদ্ান করা” এবং 
একটি নির্দিষ্ট বিশেষত্ব নিয়ন্ত্রণকারী ছুইটি বিভিন্ন ধরনের জীনকে বল৷ হয় 
“এযালীল্স্” (৪19198)। স্থতরাং ( মেগডেলের পরীক্ষায় ) ধীজের রঙ নিয়ন্ত্রণকারী 
জীনের দুইটি এযালীল ছিল-_একটি সবুজ রঙের বীজের, অপরটি হল্দে রঙের 
বাঁজের । 

(২) প্রত্যেক উত্ভিদে প্রতিটি বিশেষত্ব প্রকাশের জন্ত একজোড়] জীন্‌ 
থাকে, যা পিতামাতা প্রত্যেকে একটি করে দান করে । উদ্ভিদে যে একজোড়! 
জীন্‌ থাকে তার মাত্র একটি জনন কোষে (৪০0 ০61], ডিম্ব অথবা শুক্র কোষ ) 
সঞ্চারিত হয়। ক্ুুতরাং পরাগসংযোগ (০1117720107 ) প্রক্রিয়ায় দুইটি 
উদ্ভিদের জনন-কোধ মিলিত হলে যে উদ্ভিদের জন্ম হয় তাতে পুনরায় বিশেষত 
প্রকাশক দুইটি জীনের অন্তিত্ব দেখা যায়। এই জীন্‌ ছু"ট হয় অভিন্নন! 
হয় এ্যালীল্স্‌ (বিভিন্ন ধরনের, যেমন একটি সবুজ, অপরটি হুল্দে রঙ 
প্রকাশক )। 

(৩) যখন জন্মদাঁত। উত্ভিঘবয় একটি বিশেষ জীনের এ্যালীলগুলি উৎপন্ন 
উদ্ভিদে সঞ্চারিত করে, তখন একটি এ্ালীল অপরটির ফলাফলকে অতিক্রম 
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করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বল৷ যেতে পারে যে, হল্দে বীজ উৎপাদনকারী 

* উদ্ভিদের সঙ্গে সবুজ বীজ উৎপাদনকারী উদ্ভিদের পরাপ্রজননের ফলে পরবর্তা 
জনির সমস্ত উদ্ভিদই হল্দে বীজ উৎপাদনকারী হয়ে থাকে । এক্ষেত্রে বীজের 
রঙ নিয়ন্ত্রণকারী জীনের হল্দে এযালীল্কে বলা হয় প্রকট" ( 0০07276) এবং 
সবুজ এ্যালীল্‌কে বলা হয় প্রচ্ছন্ন” (:60989159 )। 

(৪) যাই হোঁক না কেন, প্রচ্ছন্ন” এযালীল্‌ কিন্তু বিনষ্ট হয় না। উপরে 
প্রদত্ত উদাহরণের সবুক্গ এালীলের কার্ধকারিতা অপ্রকাঁশ থাকলেও তার 
উপস্থিতি বর্তমান । প্রত্যেকটিই দুইটি মিশ্র জীন্‌ অর্থাৎ প্রত্যেকটিতে 
(একটি সবুজ, অপরটি হলদে রঙের ) এ্যালিল সমন্বিত এমন ছুইটি সবুজ 
এযীলীলের উপস্থিতি সম্ভব ১ সেক্ষেত্রে, উক্ত নিষিক্ত ডিম্বাণু উৎপাদিত উত্ভিদ- 
গুলি বংশান্ুক্রমে সবুজ বীজ উৎপাঁদন করবে। প্রত্যেকে একটি হল্দে এবং 
একটি সবুজ এযালীল সমন্বিত, এমন ছুইটি উদ্ভিদের প্রজননের ফলে চার রকমের 
এ্যালীল্‌ সমবায় সম্ভব বলে মেগ্ডেল নির্দেশ করেন-_(কে) প্রথম উদ্ভিদের হল্দে 
এ্যালীল্‌ দ্বিতীয়টির হল্দে এ্যালীলের সঙ্গে সম্মিলিত হতে পারে (খ) প্রথমটির 
হল্দে এযালীল্‌ দ্বিতীয়টির সবুজ এযালীলের সঙ্গে সম্মিলিত হতে পারে গে) 
প্রথমটির সবুজ এ্যালীল দ্বিতীয়টির হল্দে এ্যালীলের সঙ্গে সম্মিলিত হতে পারে 
এবং (ঘ) প্রথমটির সবুজ এ্যালীল্‌ দ্বিতীয়টির সবুজ গ্যাঁলীলের সঙ্গে সম্মিলিত 
হতে পারে। এই চারটি সমবায়ের মধ্যে কেবলমাত্র কোষের (ঘ) সমবায় উৎপাদিত 
উদ্ভিদই সবুজ বীজ উৎপাদন করবে । যদি ধরা যায়, এই চার ধরনের 
সমবায়ই সমানভাবে সম্ভব, তাহলে উৎপাদিত নতুন জনির উদ্ভিদের এক 
চতুর্থাংশ সবুজ বীজ উৎপাদন করবে। মেগডেল লক্ষ্য করেন, বাস্তবেও তাই হয়ে 
থাকে। 

(৫) মেগ্ডেন আরও লক্ষ্য করেন যে, বিভিন্ন ধরনের বিশেষত্বগুলি__যেমন 
বীজের রঙ এবং ফুলের রঙ পরস্পর নিরপেক্ষভাবে বংশানুহ্ত হয়। তাঁর মানে 
লাল ফুলের হুল্দে বীজ যেমনই অন্তব, তেমনই সম্ভব লাল ফুলের সবুজ বীজ। 
সাদ! রঙের ফুলের ক্ষেত্রেই একই ব্যাপার সত্য। 

১৮৬০ সালের গোড়ার দিকে, মেগ্ডেল এই পরীক্ষাগ্তলি করে সযত্বে তা 
লিপিবদ্ধ করেন, এবং তাঁর একটি নকল স্থইজারল্যাগুবাসী বিখ্যাত উত্ভিদ- 
বিদ্যাবিদ্‌ কার্ণ-উইলহেল্ম্‌ ফন নায়ূজেলিকে পাঠিয়ে দেন। ফন্‌ নায়জেলির 
প্রতিক্রিয়া হল নেতিবাঁচক। আপাতদৃষ্টিতে একটি সর্ব তথ্যপরিবেষ্টনকারী 
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তত্বের প্রতি ফন্‌ নায়জেলির প্রবণতা ছিল (তাঁর নিজের তত্বীয় কার্য ছিল 
অর্ধঅতীন্ড্রিয়গত এবং শবাঁড়ম্বরময় ) এবং সত্যে উপস্থিতির উপায় হিসাবে 
মাত্র মটর উদ্ভিদ গণনায় তিনি কোনোও কৃতিত্ব দেখতে পেলেন না। উপরস্ত 
মেগেল ছিলেন একজন অজ্ঞাত সখের উদ্ভিদবিষ্ঠাবিদ্‌ । 

মনে হয় ফন্‌ নায়জেলির মন্তব্যে মেণ্ডেল নিরুৎসাহ হন, কারণ তিনি তার 
গবেষণাকাধ পরিত্যাগ করে মঠের কর্তব্যে মনোনিবেশ করেন এবং মোটা হতে 
শুর করেন (এত মোট! যে ঝুকে বাগানে কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল 
না)। যাই হোক, ১৮৬৬ ্রীষ্টাব্দে, তিনি অগ্্িয়ার এক প্রার্দেশিক পত্রিকায় 
নিজের গবেষণাঁর বিবরণী প্রকাশ করেন, য! পরবর্তী এক পুরুষে কোনোই 
মনৌযোগ আকর্ষণে সমর্থ হয়নি । 

কিন্তু অন্যান্ত বৈজ্ঞানিকদের অজ্ঞাতে মেগডেল যে সিদ্ধান্তে আগেই পৌছে- 
ছিলেন, তীর! ধীরে ধীরে সেই একই সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। 
যে পথটি ধরে তীরা স্থপ্রজনন বিদ্যার ( 39796108 ) প্রতি আরুষ্ট হন তা হচ্ছে 
পরিব্যক্তির” ( ৮৮০০০ ) অর্থাৎ অস্বাভাবিক প্রাণী ব। “দানব”__যা বরাবরই 
কুলক্ষণ বলে পরিগণিত হত, তারই পর্যালোচনা করে। (ইংরেজীতে 
10010866: ব1 দানব কথাটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ থেকে, যার অর্থ সাবধানবাণী )। 
১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে মেথ, রাইট, নামে ম্যাসাচুসেট সের এক কৃষিজীবি, তাঁর মেষের 
পালে এক আকম্মিক আবির্ভাবকে বাস্তব ব্যবহারে প্রয্নোগ করেন। একটি 
মেষশাবক জন্মেছিল, যার পাগুলি ছিল অস্বাভাবিক ছোট । সেই চতুর 
ইয়াঙ্কি বুঝলেন যে, হুম্বপদ মেষের পক্ষে তার খামারের চতুর্দিকের নিচু পাথরের 
প্রাচীর পার হওয়া সম্ভব হবে না। সুতরাং সেই সৌভাগ্ক্রমেই 
আকম্মিকভাবে জাত হুস্পদ মেষের ধারায় তিনি সুপরিকল্পিত প্রজনন কার্ধ 
চালালেন। 

এই বাস্তব প্রয়োগের দৃষ্টান্তে, অন্তান্তেরাও প্রয়োজনীয় পরিব্যক্তির সন্ধান 
শুরু করলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মাকিন উদ্যানবিদ লুখার 
বারব্যাঙ্ক নতুন ধরনের উত্ভি্দ প্রজননের পেশায় সাফল্যলাভ করেন, যেগুলি 
পুরাঁণো উত্ভিদগুলির তুলনায় কোনো! না কোনে। বিষয়ে উৎকষ্টতর ছিল। 

ইতিমধ্যে উত্ভিদ্ববিগ্াবিদ্রা পরিব্যক্তির কারণ অনুসন্ধানে সচেষ্ট ছিলেন, 
এবং এক পুরুষ পুর্বে মেগ্ডেল ষে সিথ্ঝন্তে উপস্থিত হয়েছিলেন, বিজ্ঞানের 
ইতিহাসের এক অত্যাশ্্ধ সমপাঁতনে অন্ততঃ তিন জন বিভিন্ন ব্যক্তি পরস্পর 
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নিরপেক্ষভাবে সেই একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হলেন। এই তিন জন হলেন-- 
'হুল্যাপ্ডের হিউগে ভি ভ্রাইস্‌, জার্যানীর কার্প এরিখ করেণস্‌ এবং অস্রিয়ার 
এরিখ ফন্‌ শেরম্যাক্‌। তাদের কেউই অপরের, অথবা মেগ্ডেলের কাঁজের কথা 
জানতেন না। ১৯০০ খ্রীগ্তাব্ে, তিন জনেই নিজেদের কার্যাবলী প্রকাশের জন্য 
প্রত্তত ছিলেন। তিন জনেই এই ব্যাপারে পূর্ববর্তী গবেষণাপত্রগ্ুলি 
শেষবারের মতো পরীক্ষা করতে গিয়ে সবিম্ময়ে মেগ্ডেলের প্রকাঁশিত বিবরণীর 
সন্ধান পেলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে, তিন জনেই মেগ্ডেলের প্রবন্ধের কথা উল্লেখ 
করে, তাকেই আবিষ্কারকের সম্পূর্ণ কৃতিত্বটুকু অর্পণ করে নিজেদের গবেষণাকে 
তাঁরই সমর্থনে প্রকাশ করলেন । 

কিছু সংখ্যক জীববিদ্যাবিদ্‌ সঙ্গে সঙ্গেই মেগ্ডেলের জীন্‌ এবং অণুবীক্ষণে 
দেখা ক্রোমোজোমের মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কার করলেন। এই সাদৃশ্ঠের দিকে 
প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মাঁকিন কোষবিদ্যাবিদ্‌ ডব্লিউ. এস্‌. সাটন্। ক্রোমো।- 
জোমও যে জীন্গুলির মতো জোড়ায় উৎপন্ন হয় (যার একটি পিত1 ও 
অপরটি মাতার জননকোষ থেকে আমে ) সে বিষয়ে তিনিই সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন। কিন্ত এই সাদৃশ্ঠ নির্দেশে প্রধান অস্থবিধা ছিল এই যে, থে 
কোনো জীবেরা বংশানুস্ুত বিশেষত্বগুলির সংখ্যা অপেক্ষা কোষমধ্যস্থ 
ক্রোমোজোমের সংখ্যা স্বল্পতর | উদাহরণন্বরূপ ব্লা যায় যে, মানুষের 
ক্রোমোজোমের সংখ্য।“ মাত্র ২৩ জোড়া । (বহুকাল ধরে জীববিদ্যাবিদূর্দের 
ধারণ। ছিল মন্ুত্তকোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা ২৪ জোড়া; কিন্তু ১৯৫৭ সালে, 
এক নতুন ধরনের অথুবীক্ষণের সাহায্যে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে 
দেখা গিয়েছে যে, মানব-কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা ২৩ জোড়া । বিভাজন 
চলা-কালে গৃহীত মন্ুস্ত-কোষের ক্রোমোজোমের আলোকচিত্র ধারা দেখেছেন 
তার। এই গণন প্রমার্দের কারণ সহজেই বুঝবেন, ক্রোমৌজোমগুলি পাকানো 
স্ব নাড়ীতূ ড়ি বা কু ক্ষুদ্র কমির মতো! দেখতে )। যেহেতু মাহ্ষের ক্ষেত্রে 
বংশগতির বিশেষত্বগুলির সংখ্যা বহু সহ, জীববিদ্যাবিদ্‌্র] সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য 
হলেন যে, ক্রোমৌজোমগুলি জীন্‌ নয়। প্রত্যেকটি ক্রোমোজোম নিশ্চয়ই বহু 
জীনের সমষ্টি। ৃ 

শীঘ্রই জীববিষ্যাঁবিদ্র নির্দিষ্ট জীনের পর্যালোচনা! করার এক চমৎকার অস্ত্র 
আবিষ্কার করলেন। এটি কোনোও ববস্তনিমিত যন্ত্র নয়, এক নতুন ধরনের 
গবেষণাগারের প্রাণীমাত্র। ১৯০৬ গর্টাব্ে, কলছ্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিষ্ভাবিদ 


কোষ ১৫ 


টমাস্‌ হাণ্ট মর্গান স্থপ্রজনন বিদ্যার গবেষণা কাজে ফলের মক্ষিকা। (1):050[011% 
10818000860? ) ব্যবহারের কথা চিন্তা করেন। এই সময়েই ইংরেজ 
জীববিগ্ভাবিদ্‌ উইলিয়াম বেট্সন স্তপ্রজননবিদ্যা। ( 0608810৪ ) এই পরিভাষাটি 
উদ্ভাবন করেন। 

জীনের বংশগতি পর্যালোচনায় মটর উত্ভিদ্দ অপেক্ষা ( অথবা গবেষণাগারে 
ব্যবহৃত যে কোনোও প্রাণী অপেক্ষ1! ) ফলের মক্ষিক! ব্যবহারে স্থৃবিধা বেশি । 
স্বল্পসময়ে এগুলির জনন হয় প্রচুর সংখ্যায়, কম্ম খাগ্ ব্যবহারে শতাধিক মাছির 
চাষ করা যায়, বংশান্ুক্থত বিশেষত্বগুলি সংখ্যায় বু ও সেগুলির পর্যবেক্ষণ 
সহজসাধা এবং ক্রোমোঁজোম বিন্তাস অপেক্ষারত সরল, প্রত্যেক কোষে মাল্ত 
চার জোড় ক্রোমোজোম থাকে। 


এই মক্ষিকার সাহাঁষ্যে মর্গান এবং তাঁর সহকর্মীরা যৌন-বংশানুস্থতির 
রহস্ত সম্বন্ধে একটি প্রয়োজনীয় তথ্য আবিষ্কার করেন। তারা লক্ষ্য করেন 
যে, স্ত্রী মক্ষিকার চার জোড়া ক্রোমোজোমের- প্রতি জোড়ার একটি অপরটির 
নিখুত অন্ুকৃতি, যার ফলে ডিম্বকোষে সঞ্চারিত চারটি ক্রোমোজোমের 
প্রত্যেকটি, মূল ক্রোমোজোমগুলির এক একটির অনুরূপ । কিন্তু পুরুষ মক্ষিকার 
চার জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে এক জোড়ায় একটি স্বাভাবিক ক্রোমোজোম় 
থাকে, যাকে বলা হয় “*-ক্রোমোজোম”, অপরটি কিঞ্চিৎ খর্ব হয়, যার নাম 
্র-ক্রোমোজোম ৮ সুতরাং যখন শুক্রাণুর জন্ম হয় তখন শুক্রকোষে অর্ধেক 
সংখ্যক এ-ক্রোমোজোম, ও অপর অর্ধেকে ১-ক্রোমোজোম থাকে । যখন 
»-ক্রোমোজোম সমন্বিত কোনে। শুক্রকোষ ডিম্বকোষের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন 
চার জোড়া এই আকৃতির ক্রোমোজোম সমন্বিত নিষিক্ত ডিম্বাণু স্বভাবতঃই 
স্ী-মাছির জন্ম দেয়। অপর পক্ষে ঠ-ক্রোমোজোম বিশিষ্ট শুক্রকোষের সঙ্গে 
ডিম্বকৌঁষের মিলনের ফলে পুরুষ মাছির জন্ম হয়। যেহেতু উপরোক্ত উভয় 
ব্যাপারই সমান হারে ঘটতে পারে, সেই হেতু, যে কোনো জীবিত প্রাণীর 
নির্দিষ্ট প্রজাতিতে স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা মোটামুটি সমানুপাতিক । ( কোনে। 
কোঁনে৷ প্রাণীতে, বিশেষ করে বিভিন্ন পাঁী্দের বেলায়, স্ত্রী প্রাণীতে চ-ক্রোমো- 
জোমের উপস্থিতি দেখা যায় )। 

কোনোও কোনোও পরিব্যক্তি অর্থাৎ বিশৃঙ্খল! শুধুমাত্র পুরুষ প্রাণীতেই কেন 
হয় তার কারণ খুঁজে পাওয়া গেল এই ক্রোমোজোম ঘটিত পার্থক্য । যদি 
এক জোড়া স্-ক্রোমোজোমের একটিতে কিছু ত্রুটি থাকে, অপরটি তথাপিও 


১৬ 'আঁধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


স্বাভাবিক হতে পারে, যাঁর ফলে পরিস্থিতির অবনতি রোধ করে। কিন্তু 
পুরুষ প্রাণীর ক্রোমৌজোমের সঙ্গে জোটবন্ধ স-ক্রোমোজোমে কোনে ত্রুটি 


ছি ৫ টিটি 
এড চিরিত টি 
ও যশক্রোমোজোম দুইটির বিভিন্ন সম্মিলন 


থাকলে তার সাধারণতঃ ক্ষতিপুরণ হয় না, কারণ ১-ক্রোমোজোমে জীনের 
সংখ্যা কম। সুতরাং ত্রুটির বহিঃপ্রকাশ ঘটে । 

ফলের মক্ষিকার গবেষণায় প্রমাণ পাঁওয়। গিয়েছে যে, মেগ্ডেলের অনুমিত 
“বিশেষত্বগুলি পরস্পর নিরপেক্ষভাবে বংশানুস্তত হয়” _সবক্ষেত্রে সত্য নয়। 
মটর উদ্ভিদের যে সাতটি বিশেষত্ব মেগ্ডেল পধালোচন। করেছিলেন ঘটনাচক্রে 
সেগুলি যে জীন্গুলিছারা নিয়নত্রিত__-তা্দের অবস্থান ছিল বিভিন্ন ক্রোমৌজোমে। 
মর্গান লক্ষ্য করলেন দুটি বিভিন্ন বিশেষত্ব নিয়ন্ত্রণকারী ছুটি বিভিন্ন জীনের 
অবস্থান একই ক্রোমোজোমে হলে তাঁদের বংশান্ুুন্থতি একত্রেই হয় (ঠিক যেমন 
একই গাঁড়ীতে দুজন ভ্রমণকারীর একজন সামনের আসনে, অপরে পিছনের 
আসনে বসেও একই সঙ্গে ভ্রমণ করে )। 

অবশ্য এইই প্রজননগত সংযুক্তি (80960 1101559 ) অপরিবর্তনীয় নয়। 
ঠিক যেমন কোনো যাত্রী গাড়ী বদল করতে পারে, সেইরকম একখগড 
ক্রোমৌোজে।ম অন্য কোনে। ক্রোমোঁজোম খণ্ডের সংগে স্থান পরিবর্তন করতে 
পারে। কৌোধ-বিভাজনের সময়ে এই ধরনের ক্রোমোৌজোম বিনিময় 
( 9:9981)6 ০৬৪) ঘটতে পারে। ফলে পরস্পর সংযুক্ত বিশেষত্বগুলি পৃথক 
হয়ে আবার নতুন ধরনের সংযুক্তিতে আবদ্ধ হয়। উদাহরণস্বরূপ, উজ্জ্বল 
রক্তবর্ণ চক্ষু এবং কুঞ্চিত ডানা বিশিষ্ট এক ধরনের ফলের মক্ষিকা আছে। 


কোষ ১৭ 


যখন এগুলির, শ্বেত চক্ষু ও হুম্ব ভান! বিশিষ্ট মক্ষিকার সঙ্গে প্রজনন করা হয়, 
তখন সাধারণতঃ দু'ধরনের সন্ততি পাওয়া যাবে--(ক) উজ্জল রক্তবর্ণ চক্ষু ও 
কুঞ্চিত ডান! বিশিষ্ট, অথবা (খ) শ্বেত চক্ষু ও হুম্ব ডানা বিশিষ্ট। কিন্ত 
ক্রোমোজোম বিনিময়ের ফলে, কখনে। কখনো গ্রজননে-_শ্বেতচক্ষু-কুঞ্চিত ডানার 
মক্ষিকা অথবা, উজ্জল রক্তবর্ণ চক্ষু ও হৃস্ব ডানার মক্ষিক পাওয়। যায়। এই 
নতুন ধরনের মক্ষিকাগুলি পরবর্তী জনিগুলিতেও বজায় থাকবে, যদি না আর 
একবার ক্রোমোৌজোম বিনিময় সংঘটিত হয় । - 

একটি ক্রোমোজোম কল্পনা কর! যাকৃ, যার একপ্রান্তে আছে রক্তচক্ষ্র জীন্‌ 
এবং অপরপ্রান্তে আছে কুঞ্চিত ডানার জীন । ধর যাক্‌, ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্যের 
মধ্যখানে পরস্পর সংলগ্ন আরও ঢু”টি জীন্‌ আছে, সে ছু'টি পৃথক দুটি বিশেষত্ব 


ক্রোমোজোমগ্লির মধ্যে বিনিময় ( 0:9981718 95৪: ) 


নিয়ঙ্্রণ করে। এইবূপ ক্ষেত্রে অবধারিত যে, বহু বিন্দু, বিশিষ্ট ক্রোমোজোম 
কোনে। এক বিশেষ বিন্দুতে যদি ছিন্ন হয় তাহলে পরস্পর সংলগ্ন জীন্‌ ছুটি 
অপেক্ষ। ভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত জীন্‌ ছুটির পৃথক হওয়ার সম্ভাবনা সমধিক । 
ক্রোমৌজৌম বিনিময়ের ফলে কোনোও নির্দিষ্ট সংযুক্ত বিশেষত্বদ্ধয়ের পৃথক্‌- 
ভবনের পৌনংপুন্তের হার লক্ষ্য করে মর্গান এবং তাঁর সহকমীবৃন্দ নির্দি্ 
জীন্‌ ছুটির আপেক্ষিক অবস্থান নির্ধারণ করতে সক্ষম হলেন এবং এই উপায়ে 
ফলের মক্ষিকার জীনগুলির অবস্থিতিজ্ঞাপক ক্রোমৌজোমের তিনি “মানচিত্র” 
রচন] করেন । 

ফলের মক্ষিকার উপর স্গ্রজনন বিচ্ভার গবেষণ। কাধের জন্য, ১৯৩৩ সালে, 
মর্গান ভেষজ তত্ব ও শারীর বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। 

মাঝে মাঝে গণনযোগ্য পৌনঃপুন্তে-_জীনে হঠাৎ পরিবর্তন সাধিত হয়। 
এই পরিব্যক্তির ফলে নতুন এবং অপ্রত্যাশিত দৈহিক বিশেষত্বের প্রকাশ হয়_ 





১৮ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


যেমন কষিজীবি রাইটের হ্ৃম্বপদ মেষের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। প্রকৃতিতে পরিব্যক্তি 
অতি বিরল ঘটনা । ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে, মর্গানের গবেষণাঁকারী দলের অন্যতম 
স্থপ্রজনন-বিগ্যাবিদ্‌ হারমান্‌ জোসেফ, মূলাঁর ফলের মক্ষিকাঁয় কৃত্রিম উপায়ে 
পরিব্যক্তির হার বাড়াবার উপায় আবিফ্ষার করেন, যাঁর ফলে এইসব 
পরিবর্তনের বংশগতি পর্যালোচনা! সহজতর হল। তিনি লক্ষ্য করেন, রঞ্জন 
রশ্মি ( »-8৪ ) দ্বারা এই অঘটন ঘটান যায়) সম্ভবতঃ এর ফলে জীন্গুলির 
ক্ষতি হয়। মূলারের আবিফার, যার ফলে পরিব্যক্তির পর্যালোচন। সম্ভব হয়ে 
ওঠে, তার জন্য ১৯৪৬ সালে তীঁকে ভেষজতত্ব ও শারীরবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার 
দান করা হয়। 

মূলারের গবেষণার ফলে মানব প্রজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু অস্বস্তিকর 
আশংকা! দেখ! দিয়েছে । অভিব্যক্তির অগ্রগতিতে গুরুত্বপুর্ণ চালকশক্তিরূপে 
পরিব্যক্তির বিশেষ প্রয়োজন, কারণ এর ফলে সময় সময় উন্নততর প্রজাতির 
স্ষ্টি হয়, যাঁর পারিপাশ্বিক অভিযোজন ক্ষমত। উন্নততর ) কিন্তু তা সত্বেও 
মঙ্গলময় পরিব্যক্তি ব্যতিক্রম মাত্র । অধিকাংশ পরিব্যক্তিই__অস্ততঃ শতকরা 
৯৯ ভাগ ক্ষতিকারক, এমন কি কোনে। কোনোটি মারাত্মক । যেগুলি অতি 
অল্প মাত্রায় ক্ষতিকারক সেগুলিও কালক্রমে লয়প্রাপ্ত' হয়; পরিব্যক্তি পীড়িত 
প্রাণী স্বাভাবিক প্রাণীর মতো। সুস্থ নয় এবং তার্দের তুলনায় স্বল্পতর সন্তান- 
সম্ততির জন্ম দেয়। কিন্তু মধ্যবর্তী কালে, পরিব্ক্তি কয়েক জনি ধরে 
অসুস্থতা ও ক্লেশভোগের স্থষ্টি করে। উপরস্ত, ক্রমাগতই নতুন পরিব্যক্তির 
ক্রমানুসারে স্ষ্ট হয়ে চলে এবং প্রত্যেক প্রজাতি দোধগ্রস্ত জীন্সমূহের একটি 
নিয়মিত দীয় ভার বহন করে। 

মূলার এবং অন্যান্ত স্থপ্রজনন-বিদ্যাবিদ্র! মনুষ্য প্রজাতি বাহিত পরিব্যক্তির 
ক্রমবর্ধমান ভার সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তাস্বিত ছিলেন। আধুনিক ঘটনায় এই 
ভার ক্রমবর্ধমান ভাবে যুক্ত হয়ে চলেছে বলে মনে হয়। প্রথমতঃ ভেষজবিষ্ভার 
অগ্রগতি এবং সামাজিক যত্ব ক্ষতিকারক পরিব্যক্তি-পীড়িত মানুষের কিছুট। 
ক্ষতিপুরণ করেছে, অন্ততঃ জনন ক্ষমতা সম্বন্ধে ত বটেই । ক্ষীণদৃষ্টি ব্যক্তিদের 
জন্য বর্তমানে চশম। মেলে এবং ধারা মধুমেহ (0%869৪ ) রোগে কষ্ট পান 
(এ রোগটি বংশাহ্ছক্রমিক ) তাদের ভীবনরক্ষার জন্য আছে ইন্হুলিন্‌ 
(98010 ) এবং এই রকম আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। 
এইভাবে তাদের ক্রটিযুক্ত জীন্‌ পরবী পুরুষে সধশরিত হয়। এর বিকল্প 


কোষ 


ব্যবস্থা-_পীড়িত ব্যক্তিদের তরুণ অবস্থায় মরতে দেওয়া অথবা জনন ক্ষমতা 'নঃ& 
করা অথবা কারারুদ্ধ করে রাখা-_অবশ্ত অচিস্ত্যনীয় ; কেবলমাত্র যখন পীড়া 
এমন সাংঘাতিক হয় যে, কোনো ব্যক্তি জড়বুদ্ধি অথব৷ উন্মাদ হত্যাকারীতে 
(75070101081 1021870915 ) পর্যবসিত হয় তখনই তার ব্যতিক্রম ঘটে। 
নিঃসন্দেহে মানুষ তার মানবিক প্রবণতা সত্বেও এখনও নেতিমূলক পরিব্যক্ত 
জীনের ভার বহনে সক্ষম । 

কিন্তু ছিতীয় আধুনিক বিপর্যয় অর্থাৎ অনাবস্ঠক বিকীরণের প্রয়োগ তথা 
উপরোক্ত ভারবুদ্ধির সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ সামান্তই। ন্ুগ্রজনন বিদ্যা এ কথ 
অবিসংবাদিত রূপে প্রমাণ করেছে যে, বিকীরণের সম্মুখীন হুবার সম্ভাবনার 
সামান্যতম বৃদ্ধির অর্থ জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যক্তির হার সেই অনুপাতে 
বৃদ্ধি এবং ১৮৯৫ সাল থেকে মানবজাতি যে ধরনের এবং যত তীব্র 
বিকীরণের অধীন হয়েছে পূর্ববর্তী পুরুষে তা অজাঁন। ছিল। সৌর বিকীরণ, 
ভূমির স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তা এবং মহাজাগতির রশ্মির (0081010 2৪.) ; অস্তিত্ব 
আমাদের মধ্যে সর্বদাই বর্তমান। বর্তমানে আমরা আবার ভেষজে ও দত্ত 
চিকিৎসার ক্ষেত্রে যথেচ্ছ রঞ্জনরশ্মি ব্যবহার করি, তেজস্ক্রিয় বস্ত প্রয়োগ 
করি, ভয়াবহ তেজস্কিয় মাত্রায় কৃত্রিম তেজস্কিয় আইসোটোপ ( 1800]9) 
তৈরী করি এবং এমন কি পারমাণবিক বোমাও বিস্ফোরিত করি । এ সব 
কিছুর ফলেই পারিপাশ্বিকের তেজস্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

অব্শ্ত এ কথা কেউই বলবেন না৷ যে, কেন্দ্রীণ-পদ্দার্ঘবিষ্যার (0001681 
00,5519৪ ) গবেষণাকাধ বন্ধ করা হোক অথব] ডাক্তার কিংবা দস্ত চিকিৎসক 
কর্তৃক রঞ্জনরশ্মি ব্যবহার নিষিদ্ধ কর! হে।ক। কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে এ সুপারিশ 
কর] হয়েছে যে, এই বিপদ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া এবং বিকীরণের সংস্পর্শ 
স্বল্পতম হওয়। উচিত, যেমন-__রঞ্জন-রশ্মির সতর্ক ও সুচিন্তিত ব্যবহার এবং 
ব্যবহার কালে জনন-যন্ত্রগুলি আবশ্বিকভাবে আচ্ছাদন করা কর্তব্য। আরো 
একট সতর্কতামূলক সুপারিশ করা হয়েছে ষে. প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য রঞ্জন- 
রশ্মি সংস্পর্শের সমগ্র পুগ্তীভবনের হিসাব রাখা, যাতে যুক্তিসঙ্গত সীমা লংঘনে 
সে বিপদগ্রস্ত কি ন৷ সে সম্বন্ধে ধারণ! কর] যায়। 


অবশ্ত উত্তিদ এবং পতঙ্গাদির উপর পরিচালিত পরীক্ষা-গ্রতিঠিত নিয়মগুলি 
মাহুষের স্বেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে কিনা সে বিষয়ে সুপ্রভনন-বিষ্ঞাবিদ্র। 


২০ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা৷ 


নিশ্চিত ছিলেন না । যাই হোক ন! কেন, মানুষ উদ্ভিদ নয়, ফলের মাছিও নয় । 
কিন্ত মানুষের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষত্তের প্রত্যক্ষ প্ধালোচনায় জানা গেল 
যে, মানব-প্রজনন বিগ্ভাও একই নিয়মগুলি অনুসরণ করে। এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ 
পরিজ্ঞাত উদাহরণ হচ্ছে রক্তশ্রেণীর বংশগতি । 

রুক্ত সঞ্চালন (10০0 07208698100 ) একটি মতি পুরাতন প্রথা! এবং 
প্রাচীনকালে চিকিৎসকের! মাঝে মাঝে রক্ত মোক্ষণে দুর্বল ব্যক্তির দেহে, এমন 
কি প্রাণী-রক্ত সঞ্চালনেরও চেষ্টা করতেন। কিন্তু মানব-রক্ত সঞ্চালনও সমন 
সময় কুফল প্রসব করত, যার জন্য কোনে। কোনো সময় আইন করে রক্ত- 
সঞ্চালন কার্ধ নিষেধ কর! হয়েছিল । অবশেষে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে অস্বিয়ান্‌ রোগ- 
বিদ্যাবিদ্‌ কার্ল ল্যাগুস্টিনার আবিষ্কার করেন যে, মানবরক্ত কয়েকটি বিভিন্ন 
শ্রেণী ভৃক্ত, যার কোনে। কোনোটি একে অপরের পরিপন্থী । তিনি লক্ষ্য করেন, 
কোনে। ব্যক্তির রক্ত অপর ব্যক্তির রক্তমস্তর (1০9 ৪০:70 ১) লোহিত 
কণিক-_ষে বস্ত রক্ত জমাট বাধতে সাহাধ্য করে, ত। অসনারণ “করার পর 
রক্তের যে জলীয় অংশ পড়ে থকে) সঙ্গে মেশালে কখনো কখনে। প্রথম 
ব্যক্তির রক্ত একসঙ্গে পিগাকৃতি ধারণ করে। স্পষ্টতই রক্তসধ্ালনে 
এপ ব্যাপার ঘটা অশুভ এবং এর ফলে মুখ্য দেহযন্ত্ সমূহে রক্ত সংবহন 
বন্ধ হয়ে রোগীর মুত্যু ঘটা সম্ভব। ল্যাগুস্টিনার আরে। লক্ষ্য করেন -ষে, 
কতকগুলি শ্রেণীর রক্ত মিশ্রণে রক্তের এইরূপ ক্ষতিকারক পিগারৃতি ধারণ 
ঘটে ন|। 

১৯০২ খ্রীষ্টাবে, ল্যাগুস্টিনার মন্ুষ্যরক্তের চার রকম শ্রেণী নির্ধারণের কথা 
ঘোষণ। করতে সক্ষম হলেন। সেগুলির তিনি নামকরণ করেন 4১ 23, 443 
এবং 91 যে কোনে ব্যক্তির রক্তের শ্রেণী এই চারটির যে কোনে। একটি 
মাত্র। অবশ্যই, একই শ্রেণীর রক্ত এক ব্যক্তির দেহ থেকে সেই শ্রেণীর রক্ত 
বিশিষ্ট অন্ত ব্যক্তির দেহে সঞ্চালিত করা নিরাপদ । অধিকন্ত 0 শ্রেণীর রক্ত 
অন্য ষে কোনে তিনটি শ্রেণীর রক্তবিশিষ্ট ব্যক্তির দেহে নিরাপদে সঞ্চালিত 
কর! যায় এবং £13 শ্রেণীর রক্তবিশিষ্ট রোগীর দেহে 4 এবং 7) এই ছুই শ্রেণীর 
রক্তই দেওয়া! ষেতে পারে। কিন্তু 4 শ্রেণীর রক্ত, 4 অথবা ৪ শ্রেণীর 
রক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির দেহে সঞ্চলিত করলে, অথব। & ও 8 শ্রেনীর রক্ত মিশ্রিত 
করলে, অথব। 0 শ্রেসীর রক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির দেহে অন্ত কোনে শ্রেণীর রক্ত 
সঞ্চালিত করলে লোহিত কোষের জমাট ( ৪৪190109৮17) বাধার সম্ভাবনা ॥ 


কোষ ২১ 


বর্তমানে, রক্তমস্ত্র প্রতিক্রিয়া সম্ভাবনায় রোগীকে সাধারণতঃ তার নিজ 
শ্রেণীর রক্তই প্রদান করা হয়। 

১৯৩০ স্রীষ্টাবে ল্যাগুস্টিনার (ধিনি ততদিনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে 
নাগরিকত্ব লাভ করেন ) ভেষজতত্ব ও শারীরবিগ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ 
করেন। 

স্থপ্রজনন-বিদ্যাবিদ্র প্রমাণ করেছেন €ষ, রক্তশ্রেণীসমূহের ( এবং তৎপরে 
আবিষ্কৃত অন্যান্ত শ্রেণীগুলিও, ষাঁর মধ্যে 8) প্রকরণ অন্যতম") সুনির্দিষ্টভাবে 
মেগ্ডেলীয় নিয়মে বংশানুস্থতি হয় । অনুমিত হয় 4১) এবং 0 গ্রেণীর রক্তের 
জন্য তিনটি জীন্‌ এ্যাঁলীল্স্‌ বর্তমান । যদি পিতামাতা। উভয়েরই রক্তের শ্রেণী হয় 
0, তবে সন্তানদের সকলেরই রক্ত হবে 0 শ্রেণীর । যদ্দি মাতা বা পিতা 
একজনের রক্ত হয় 0 শ্রেণীর এবং অপরের 4 শ্রেণীর, তবে সন্তানদের রক্ত 
হবে 4২ শ্রেণীর, কারণ ০ শ্রেণীর তুলনায় 4, শ্রেণীর জীন্‌ প্রকট (80201708716) 1 
অনুরূপভাবে 3) গ্যালীল্‌, ০9 গ্যালীলের তুলনায় প্রকট । 4 এ্যালীল্‌ এবং 
7 এ্যালীল্‌ কিন্তু পরস্পরের তুলনায় কোনোটাই প্রকট নয়। কোনো 
ব্যক্তির যদ্দি এই উভয় শ্রেণীর এ্যালীল ছুটি থাকে তবে তার রক্তের শ্রেণী 
হবে &৯৪9। 

রক্ত শ্রেণীবিভাগে মেগ্ডেলীয় নিয়মাবলী এমন সুনির্দিষ্টভাবে পালিত হয় যে, 
পিতৃত্ব নির্ধারণের ব্যাপারে এই নিয়ম কাজে লাগান 'যেতে পারে (এবং 
বাস্তবেও কাজে লাগান হয় )। যদ্দি 0 শ্রেণীর রক্তবিশিষ্ট মায়ের 1 শ্রেণীর 
রক্তবিশিষ্ট সম্তভন হয় তবে সেই সস্ত।নের পিতার রক্ত নিশ্চয়ই 8 শেণীর-- 
অন্যথা, সন্তানে 7 এ্যালীলের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। যদি সেই স্ত্রীলোকের স্বামীর 
রক্ত 4 অথবা 0 শ্রেণীর হয়, তবে স্পষ্টতই সে ব্যভিচারিণী (অথব! 
হাসপাতালে সন্তান বদল হয়েছে )। 9 শ্রেণীর রক্তবিশিষ্ট সন্তানের 0 শ্রেণীর 
রক্তবিশিষ্ট জননী, যদি & অথবা 0 শ্রেণীর রক্তবিশিষ্ট কোনো পুরুষকে তার 
সম্তানের পিতৃত্বের দাঁয়ে অভিযুক্ত করে তবে হয় সে মিথ্যাবাদিনী, নয় সে ভ্রান্ত । 
অবশ্য রক্তশ্রেণীর ছার! নেতিবাচক প্রমাণই পাওয়া যায়, ইতিবাচক প্রমাণ 
কখনোই নয়। যদি উপরোক্ত উদাহরণের স্ত্রীলোকটির স্বামী অথব। অভিযুক্ত 
ব্যক্তিটি, 4) শ্রেণীর রক্তের অধিকারী হয় তা"হলে কিছুই প্রমাণ হয় না। যে 
কোনে 9 শ্রেণীর অথবা 4১ শ্রেণীর রক্তবিশিষ্ট ব্যক্তিই, উপরোক্ত ক্ষেত্রে 
পিতা হতে পারে। 


২২ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথ! 


মস্থষ্য বংশগতিতে মেগডেলীয় নিয়মাবলীর প্রযোজ্যতা লিংগ-সংযুক্ত 
বিশেষত্বগুলির (995-11060. 6:25 ) অস্তিত্বের ছারাঁও প্রমাণিত হয়েছে। 
বর্ণান্ধতা (০0198 10181079688 ) এবং হিমোফিলিয়া (10910001011 ) রক্ত 
জমাট না বীধার বংশগত রোগ ) একমাত্র পুরুষদেরই হতে দেখা গিয়েছে এবং 
এগুলির বংশগতি মক্ষিকার লিংগ-সংযুক্ত বিশেষত্বগুলির বংশগতির অনুরূপ | 

মনুষ্য স্প্রজননবিদ্া এক অতি জটিল বিষয়, অদূর ভবিত্যতে যার সম্পূর্ণ বা 
ক্থছু সমাধান বোধ হয় সম্ভব নয়। কারণ, (ক) মান্ষের প্রজনন, মক্ষিকার 
মতো স্বল্প সময়ে বহু সংখ্যায় হয় না (খ) মানুষের প্রজনন, পরীক্ষার উদ্দেস্টে 
গবেষণাগারের অধীনস্থ কর] সম্ভব নয়, (গ) মানুষের বংশগতির বিশেষত্ব এবং 
ক্রোমোজোম সংখ্যা মক্ষিকার তুলনায় অনেক বেশি, (ঘ) মানুষের যে সমস্ত 
বিশেষত্ব সম্বন্ধে আমর! সর্বাপেক্ষা অধিক কৌতুহলী--যেমন স্থজনশীল প্রতিভা, 
বুদ্ধিমত্। এবং নৈতিক শক্তি-_এগুলি সমস্তই অতি জটিল, বহু জীনের সমষ্টিগত 
ক্রিয়া ও পারিপাসশ্বিক প্রভাবের ফল। এই সকল কারণগুলির জন্যই স্থপ্রজনন- 
বিদ্যাবিদ্র। -ফলের মাছির প্রজনন যে আস্থার সঙ্গে পধালোচন। করেন, মানুষের 
প্রজনন ক্ষেত্রে তা করতে সঙ্গম নন। 


ঠিক কি উপায়ে দৈহিক বৈশিষ্ট্য নিয়গ্রণকারী জীন্‌ সেই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ 
ঘটায়? কোন্‌ প্রক্রিগায় এগুলি ম॥র উত্ভিদে হল্দে বীজের, ফলের মক্ষিকায় 
কুষ্চিত ডানার এবং মানুষের নীল চক্ষুর জন্ম দেয়? 

জীববিগ্যাবিদ্রা এখন নিশ্চিত হয়েছেন যে, উৎসেচকগ্লির ( 602)7798 ) 
মাধ্যমে জীন্গুলি তাদের প্রভাব কার্করী করে। এ বিষয়ে সবচেয়ে স্পষ্ট 
উদাহরণ হচ্ছে চোখ, চুল এবং চামড়ার রঙ। চক্ষুর তারকা, চুল অথবা! চর্ে 
উপস্থিত মেলানিন্‌ (10918717) ; কালোর গ্রীক শব্ধ হতে গৃহীত ) রংগকের 
(1//5006875) পরিমাণের উপর নির্ভর করে এঁ সকল বস্তর রঙ ( নীল অথবা 
বাদামী, হল্দে অথব। কালো, গোলাপী অথব! বাদামী অথবা উভয়ের সংমিশ্রিত 
রঙ | কেমন হবে। টাইরোসিন্‌ (৮5:০১) নামক এ্যামিনো এসিড 
(%7011)0 %1 ) হতে কয়েকটি পর্যায়ে (যেগুলি বর্তমানে নিরূপিত হয়েছে ) 
মেলানিন রংগক উৎপন্ন হয়। এই প্রক্রিয়ায়, বেশ কিছু সংখ্যক উৎসেচক 
অংশ গ্রহণ করে এবং উৎসেচকগুলির পরিমাণের উপর উৎপন্ন মেলানিনের 
পরিমাণ নির্ভর করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা ষায় যে, প্রথম ছুটি পর্যায়ে ষে 


কোষ ২৩ 


উৎসেচকটি প্রভাবকের ( ০8515৪৮) কাজ করে, তার নাম 'টাইরোসিনেজ' 
(87709510586) | সম্ভবতঃ এটি একটি বিশেষ জীন্‌, কোষগুলির ঘারা 
টাইরোদিনেজের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। এই উপায়েই সেটি চর্ম, চুল এবং চক্কর 
রঙ নিয়ন্ত্রণ করে এবং যেহেতু জীন্‌ পুরুষানুক্রমে সধশারিত হয়, সন্তানের 
স্বভাবতঃই রঙের ব্যাপারে মাতাঁপিতার অনুরূপ হবে। যদি পরিব্যক্কির 
ফলে একটি দোষ যুক্ত জীনের জন্ম, হয় যেটি টাইরো সিনেন্‌ উৎপাদনে সক্ষম নয়, 
তাহলে মেলানিন্‌ উৎপাদন ব্যাহত হবে এবং সেই বিশেষ ব্যক্তি হবে ধিবলগ্রস্থ' 
(৪1910 )। এইভাবে একটিমাত্র উৎসেচকের অন্থপস্থিতি (এবং স্বভাবতঃই 
একটিমাত্র জীনের অভাব ) দৈহিক বিশেষত্বের বড় রকম পরিবর্তন আনার পক্ষে 
য্থেষ্ট। 

যদ্দি স্বীকার করে নেওয়া যায় যে, জীবের বিশেষত্বগুলি উৎসেচকের 
পরিগঠনের উপর নির্ভরশীল--যেগুলি আবার জীন্‌ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, তবে পরবতী 
প্রশ্ন হবে__-জীন্গুলির কাজের ধারা কিরূপ? দুর্ভাগ্যক্রমে, এই ব্যাপারের 
পুজ্থান্ুপুঙ্খ অনুসদ্ধানের পক্ষে ফলের মক্ষিকাও খুবই জটিল জীব। কিন্তু ১৯৪১ 
খীষ্টাব্দে মাকিন জীববিগ্যাবিদ্‌ জর্জ ডব্লিউ বিড্‌ল্‌ এবং এডওয়ার্ড এল্‌ ট্যাটাম্‌ 
আবিষ্কার করলেন যে, এক সরল জীব এই ব্যাপার পধালোচনার পক্ষে চমৎকার 
ভাবে কার্যকরী এবং তাঁর। তার সাহাধ্যে পরীক্ষা শুরু করলেন। সেই জীবটি 
হচ্ছে গোলাপী রঙের সাধারণ পাউরুটিজাত ছত্রাক ( বৈজ্ঞানিক নাম, নিউ- 
রোস্পোর! ক্রাসা) বত ৪০:০৯])০7৪, ০8558. )। 

খাছ্ের ব্যাপারে নিউরোস্পোরার দাবী বেশি নয়। শর্করা এবং 
নাইট্রোজেন, গন্ধক সরবরাহকারী যৌগিক ও বিভিন্ন খনিজ সমন্বিতপদার্থসমুহে 
এটি উত্তম জন্মায় । শর্কর। ব্যতিরেকে, “বায়োটিন” (৮101৮) নামে একটি 
ভাইটামিনই একমাত্র জৈব পদার্থের জোগান প্রয়োজন । 

এই ছত্রাকটি তার জীবন চক্রের এক বিশেষ পধায়ে আটটি স্পোরের 
(510০:9৪ ) জন্ম দেয়, গ্রজননমূলক পরিগঠনে সেগুলি অভিন্ন। প্রত্যেকটি 
সম্পোরে ক্রোমোজোমের সংখ্যা সাত। উচ্চতর জীবের যৌন-কোষের মতোই 
এর ক্রোমৌজোমগ্ডলিও এককভাবে সঞ্চারিত হয়, জোড়ায় জোড়ায় হয় না। 
ফলে যদি একটি ক্রোমোজোমে পরিবর্তন ঘটে, স্বীভাঁবিক সহষোগীটির অনুপস্থিতি 
হেতু পরিবর্তনের ফলাফল লক্ষ্য কর! সম্ভব হয়। ন্ৃতরাং বিড্‌ল্‌ ও ট্যাট্ম্‌ 
নিউরোস্পোর। ছত্রীকে রঞঙ্জন-রশ্মির সাহায্যে পরিব্যক্তির সুচনা করে-__ 


২৪ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথ 


'স্পোরগুলির ব্যবহার লক্ষ্য করে নির্দি্ ফলাফল পর্যালোচনা করতে সক্ষম 
হলেন । র 

ঘর্দি একমাত্রায় বিকিরণ লাভের পরও স্পোরগুলি সচরাচর প্রয়োজনীয় 
পোষক রসে (:00260%5 ) বৃদ্ধি লাঁভ করতে সক্ষম হয় তবে স্পষ্টতই অন্ততঃ 
জীবটির বুদ্ধির জন্য পুষ্টিগত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে, কোনোরূপ পরিব্য্তির উৎপত্তি 
হয়নি। সচরাঁচর ব্যবহৃত পোষকরসে স্পোরগুলির বৃদ্ধি ব্যাহত হলে 
গবেষণাকারীগণ ভাইটামিন্‌, এযামিনো! এযাসিড এবং অনান্য সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় 
বপ্ত সমন্বিত উপাদানের সাহায্যে স্পোরগুলি জীবিত না মৃত তা নির্ণয়ের 
ব্যবস্থা করতেন। যদ্দি এই উপাদানে কোষগুলির বৃদ্ধি লাভ অব্যাহত থাকত 
তবে সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত হত যে, রঞ্জনরশ্গি প্রয়োগের ফলে পরিব্যক্তির স্থচন। 
হয়েছে এবং নিউরোস্পোরার পুষ্টিগত প্রয়োজনীয়তারও বদল হয়েছে । আপাত- 
দৃষ্টিতে এই অবস্থায় নিউরোস্পোরার থাগ্যবস্ততে অন্ততঃ একটি নতুন বস্তর 
প্রয়োজন । সেই বন্তটি যে কি, তা নির্ণয়ের জন্য গবেষকগণ স্পোরগুলিতে 
বিভিন্ন পৌষকরস সরবরাঁহ করতেন, যার প্রত্যেকটিতে এক একটি খাগ্যবস্তর 
অভাব থাকত । হয়ত সমস্ত এ্ামিনো গ্যাঁসিড, নয়ত সবগুলি ভাইটামিনই 
সেইসব পোষকরসের থেকে সরিয়ে নেয়। হত । না হয়, একটি কি ছুটি এ্যামিনো' 
এ্রাসিভ অথবা একটি কি ছুটি ভাইটামিন বাদ দেওয়া হত। এইভাবে এক 
একটি খাগ্যবস্ত বার্দ দিয়ে তারা পরিব্যক্তি সমন্বিত বাড়তি প্রয়োজনীয় খাগ্- 
বস্তুটি নির্ধারণ করতে সক্ষম হতেন, ষেটি পরিব্যক্তির পূর্বে স্পোরের খা্ে অবশ্ঠ- 
প্রয়োজনীয় ছিল ন।। 

কখনো। এরূপ ঘটত যে, পরিব্যক্ত স্পোরের খাগ্যবস্ততে আরজিনিন্‌ 
(&:৪0809 ) নামক খ্যামিনো এ্যাসিডের প্রয়োজন হত। সুস্থ 'প্রকৃতিজাত 
প্রজাতি'গুলির ( 110 ৪0:81) ) পক্ষে শর্করা এবং এ্যামোনিয়া ঘটিত লবণের 
সহায়তায় আরজিনিন্‌ উৎপাদন সভভব। পরে প্রজনন ঘটিত পরিবর্তনের ফলে 
সেগুলির আরজিনিন্‌ উৎপাদন ক্ষমত। ব্যাহত হওয়ায় খাগ্যবস্ততে এই বিশেষ 
এযামিনো গ্যাসিভটি যোগ না৷ করলে সেগুলির পক্ষে প্রোটিন উৎপাদন এবং 
তার ফলস্বরূপ বৃদ্ধিলাভ সম্ভব হত না । 

এইরূপ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করাঁর পরিষ্কার উপাঁয় হচ্ছে--এ কথা৷ অনুমান কর! 
ষে, রঞ্জনরশ্মি আরজিনিন্‌ উৎপাদনকারী উৎসেচকটির নিয়ন্ত্রণকারী জীন্টিকে 
বিপর্যস্ত করেছে। স্বাভাবিক জীন্টির অন্থুপস্থিতিতে নিউরোম্পোরা 
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ক্ষেরিকাল (31১571০91) একটি সমুদ্র জস্তর জীবগু হইতে পৃথকীক্কৃত করা 
হইয়াছে এবং ৭৭,৫০৯ গুণ বিবর্ধন করা হইয়াছে-বিশ্বাস যে, ইহাতে 
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স্ট্যানলি মিলারের ইতিহাস গ্রপিদ্ধ গবেষণা-পরীক্ষাগারে আযামিনো এসিড 
জন্মানো হইতেছে । 


কোষ ২৫ 


উৎসেচক উৎপাদনে সক্ষম নয়। আর উৎসেচকের অভাবে আরজিনিনেরও 
অভাব হয়। 

বিভল্‌ ও তার সহকর্মীবৃন্দ বিপাক-ক্রিয়ার (0881)01167) ) সঙ্গে জীনের 
সম্পর্ক নির্ধারণের পর্যালোচনায় এই সকল-তথ্যের ব্যবহার করেন। উদাহরণ 
স্বরূপ বলা যায় যে, আরজিনিন্‌ উৎপাদনে একাধিক জীনের প্রয়োজনীয়তা 
প্রমাণ করার উপায় আছে। ব্যাপারটা সহজবোধ্য করার জন্য, ধরা ষাক্‌ 
ছুটি জীন্‌-_জীন্‌ ক এবং জীন্‌ খ ছুটি বিভিন্ন উৎসেচক উৎপাদনের জন্য দায়ী, 
এবং আরজিনিন্‌ সংঙ্েষণে ছুটিরই প্রয়োজন আছে। সেক্ষেত্রে জীন্‌ ক এবং 
জীন্‌ খ এই ছুটির যে কোনো একটিতে পরিব্যক্তির ফলে নিউরোস্পোরার 
এযামিনে গ্রাসিড উৎপাদনের ক্ষমত ব্যাহত হবে। ধর যাক্‌, আমর দুর্দল 
নিউরোস্পোরাঁর উপর বিকীরণ প্রয়োগ করলাম, যার ফলে প্রত্যেক দলে একটি 
করে আরজিনিন্হীন প্রজাতির সৃষ্টি হল। (যদি আমাদের ভাগ্য ভালে। হয়, 
তবে একটি প্রজাতিতে জীন্‌ ক-টি হবে ত্রুটিযুক্ত এবং জীন্‌ খ-টি হবে স্বাভাবিক, 
অপরটিতে জীন্‌ ক স্বাভাবিক, জীন্‌ খ দৌধযুক্ত)। এরকম একট। কিছু 
ঘটেছে কি না তা নির্ধারণ করার জন্য ছুটি গ্রজাতিতে তাদের জীবন চক্রের 
যৌনমিলনক্ষণে মিলিত কর! গেল। যদি ছুটি প্রজাতিতে সত্যই উপরোক্ত 
ধরনের পরিব্যক্তির স্থষ্টি হয়ে থাকে তাহলে এই মশ্মিলনের ফলে কতকগুলি 
স্পোরের স্ষ্টি হতে পারে, যেগুলির ক এবং থ উভয় জীনেই স্বাভাবিক। অন্ত 
কথায় আরজিনিন্‌ উৎপাদনে অক্ষম এমন ছুইটি প্রজাতির মিলনের ফলে এমন 
কিছু স্পোরের উৎপত্তি হবে, যেগুলি আরজিনিন্‌ উৎপাদনে সক্ষম । গবেষণা- 
কালে ঠিক এই ব্যাপারই ঘটেছিল । 

নিউরোস্পারার বিপাক ক্রিয়ার এর চেয়ে স্ম্ত্রতর পর্ষবেক্ষণও সম্ভব 
হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ, সাধারণ খাগ্ঠ বস্তুতে আরজিনিন্‌ উৎপাদনে অক্ষম 
এমন তিনটি বিভিন্ন প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। শুধু আরজিনিন্‌ 
সরবরাহেই একটি প্রজাতির বৃদ্ধিলাঁভ সম্ভব ছিল। দ্বিতীয়টির বৃদ্ধিলাভ সম্ভব 
ছিল হয় আরজজিনিন্, না হয় প্রায় একই ধরনের আর একটি যৌগিক পদার্থ 
সাইউ্রলিনের ( 01%:5119 ) সরবরাহে। তৃতীয়টি আরজিনিন্‌, সাইষ্রলিন্‌ 
অথবা আর একটি একই ধরনের যৌগিক বন্ত অরনিথিনের ( 0£2160106 ) 
উপস্থিতিতে বুদ্ধিলাভ করতে সক্ষম ছিল। 

এর থেকে কি সিদ্ধান্ত হবে? আমাদের অনুমান যে, চূড়ান্ত পর্যায়ে 


২৬ ম্মাঁধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


আরজিনিন্‌ উৎপাদনে এই তিনটি বস্ত তিনটি পর্যায়। প্রত্যেকটির একটি 
: করে উৎসেচকের প্রয়োজন প্রথমে অতি সরল কোনো যৌগিক বস্ত থেকে 
একটি উৎসেচকের সাহাঁযো অরনিথিন উৎপাদিত হয়, তারপর আর একটি 
উৎসেচক অরনিথিনকে সাইষ্রলিনে পরিবতিত করে এবং সর্বশেষে তৃতীয় একট 
উৎসেচক সাইট্র.লিনকে আরজিনিনে পরিবতিত করে। (বস্তুতঃ রাসায়নিক 
বিঙ্গেষণেও দেখা যায় যে, তিনটির প্রত্যেকটি পর পর একে অপরের চেয়ে 
রাসায়নিক সংগঠনে সামান্য জটিলতর )। এখন যদি নিউরোম্পোরার কোনো 
প্রজাতির অরনিথিন্‌ উৎপাদনকারী উৎসেচক না থাকে, অন্য উৎসেচকগুলি 
থাকে তবে কেবলমাত্র অরনিথিন্‌ সরবরাহেই সেটি স্বাভাবিক জীবন যাপন 
করতে পারে, কারণ তার থেকেই স্পোরগুলি সাইট্র,লিন্‌ এবং শেষ পর্যায়ে 
অপরিহার্ধ আরজিনিন্‌ উৎপাদনে সক্ষম হয়। অবশ্ত সেটি সাইষ্রুলিনেও বুদ্ধি 
লাভ করতে পারে, যাঁর সাহায্যে সেটি আরজিনিন্‌ উৎপাদনে সক্ষম এবং শুধুমাত্র 
আরজিনিনেও এইগুলির বৃদ্ধি সম্ভব। অনুরূপভাবে আমরা সিদ্ধান্ত করতে 
পারি যে, দ্বিতীয় প্রজাতিটির ক্ষেত্রে যে উৎসেচকটি অরনিথিন্‌কে সাইষ্র,লিনে 
পরিবতিত করে সেটি অন্থুপস্থিত। স্ৃতরাং, এটির ক্ষেত্রে সরাসরি সাইষ্রুলিন্‌ 
সরবরাহ ষা আরজিনিনে পরিবতিত হতে পারে, অথব। শুধুই আরজিনিন্‌ 
সরবরাহ প্রয়োজন । সবশেষে আমর! সিদ্ধাস্ত করতে পারি যে, ষে প্রজাতিটি 
শুধুমাত্র আরজিনিনেই বুদ্ধিলাভ করতে পারে সেটির ক্ষেত্রে যে উৎসেচকটি 
( এবং জীন্‌ ) সাইট্র,লিন্কে আরজিনিনে পরিবন্তিত করে তারই অভাব । 

বিড্‌ল, এবং তাঁর সৃহকর্মীবৃন্দ যে সকল বিভিন্ন পরিব্যক্ত প্রজাতি স্বতন্ত্র 
করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেগুলির আচরণ বিশ্লেষণের ফলে তার! রাসায়নিক 
স্থপ্রজনন বিদ্যার” পত্তন করেন। তার! জীব কর্তৃক উৎপাদিত বহু প্রয়োজনীয় 
যৌগিক পদার্থের সাংশ্লেষিক পর্ধায়গুলি নির্ধারণ করেন। যে তত্বটি “একটি 
জীন্--একটি উৎসেচক তত্ব” নামে পরিচিত সেটির প্রস্তাবক হচ্ছেন বিভ.ল্‌-_ 
যার অর্থ, একটি জীন্‌ একটি মাত্র উৎসেচক উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। তীদের এই 
পথণ-প্রদর্শনকারী গবেষণার জন্য বিড্‌ল্‌ ও ট্যাটাম্‌ ১৯৫৮ সালে ভেষজতত্ব ও 
শারীর-বিদ্ায় যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। 


বিডলের আবিফারের ফলে প্রাণরসায়নবিদ্রা সোৎসাহে প্রোটিনগুলির 
জীন্‌ নিয়ন্ত্রিত পরিবর্তনগুলির গ্রমাণ অন্বেষণ শুরু করলেন। বিশেষ করে এই 


কোষ ২৭ 


অন্বেষা! চলল মানব পরিব্যক্তির ক্ষেত্রে। অপ্রত্যাশিতভাবে একটি প্রমাণ, 
একপ্রকার রোগের পর্যালোচনায় পাওয়া গেল__যার নাম অর্ধচন্ত্রাকৃতি কোষ- 
জনীন রক্তশূন্যতা ( ৪19101-0811 &09021% )। 

১৯১০ সালে, শিকাগোর এক চিকিৎসক জেমস্‌ বি হেরিক প্রথম এই 
রোগের উল্লেখ করেন। একজন চিকিৎসাধীন নিগ্রো কিশোরের রক্ত 
অন্ুবীক্ষণে পর্যবেক্ষণ করে তিনি দেখতে পেলেন যে, তার লোহিত কণিকাগুলি 
( যেগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় গোলাকার ), অদ্ভুত বন্ধিম আরুতির, অনেক- 
গুলিরই আকুতি অর্ধচন্দ্রের মতো'। অন্তান্ত চিকিৎসকেরাও প্রীয়শঃই নিগ্রো 
রোগীর ক্ষেত্রে ক্রমে একই বিচিত্র ঘটন। লক্ষ্য করলেন । অবশেষে পরবেক্ষণ- 
কারীর! স্থির করলেন যে, অর্ধচন্্রীকৃতি কোষজনীন রক্তশূন্যতা রোগটি বংশগত । 
বংশগতির ব্যাপারে এটি মেগ্রেলীয় নিয়মগুলি মেনে চলে। আপাতদৃষ্টিতে 
অর্ধচন্ত্রারতি কোষের একটি জীন্‌ রয়েছে, যেটি পিতামীতা উভয়ের কাছ থেকে 
উত্তরাধিকারহুত্রে সম্তানে ছিগুণিত হলে, তার বিরুত লোহিতকণিকাগুলি 
উৎপন্ন হয়ে থাকে । এই কণিকাগুলি যথাযথভাবে অক্সিজেন বহনে অক্ষম 
এবং অত্যন্ত স্বশ্নায়ু হওয়ায় রক্তে লোহিত-কণিকাঁর অপ্রতুলত1 ঘটে। যাঁরা 
বংশগতিতে ছুটি জীন্‌ লাভ করে, শিশুকালেই এই রোগে তাদের মৃত্যু হয়। 
অপরপক্ষে, পিতা বা মাতা একজনের কাছ থেকে উত্তরাধিকার স্ত্রে প্রাপ্ত 
অর্ধচন্ত্রাককৃতি কোষের একটি মাত্র জীন্বিশিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেপে, এই রোগের 
প্রকাশ ঘটে না। কিন্তু যখন সেই ব্যক্তি অত্যধিক মাত্রায় অক্সিজেন হতে 
বঞ্চিত হয়, যেমন হতে পারে অত্যধিক উচ্চতায়, তখনই লোহিত-কণিকাগুলি 
অর্ধচন্ত্রাকতি লাভ করে। এই সকল ব্যক্তিকে বলা হয় “অর্ধচন্দ্রীকৃতি কোষ 
প্রলক্ষণ বিশিষ্ট” ( 5101516-001] 671৮) কিন্তু রোগযুক্ত নয়। 

দেখা গিয়েছে যে, আমেরিকার নিগ্রোদের শতকর৷ প্রায় ৯ জন এই রোগ 
প্রলক্ষণ বিশিষ্ট এবং শতকর1 ০২৫ জন রোগযুক্ত । মধ্য আফ্রিকার কোনে। 
কোনো জনপদে মোট নিগ্রো! জনসাধারণের প্রায় এক চতুর্থাংশ, এই রোগ প্রলক্ষণ 
বিশিষ্ট । আপাতদৃষ্টিতে আফ্রিকায় পরিব্যক্তির ফলে অর্ধচন্ত্রাকৃতি কোষের 
ক্সীনের উদ্ভব এবং তদবধি আফ্রিক! দেশীয় ব্যক্তিরাই উত্তরাধিকার স্থত্রে এঁটি 
লাভ করে। কিন্তু ষখন রোগটির ফলে মৃত্যুই হয়, তবে দোষযুক্ত জীন্টির 
বিলোপসাধন ঘটেনি কেন? ১৯৫০ সালে, আফ্রিকায় পর্যবেক্ষণের ফলে এ 
প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। দেখা গিয়েছে ষে, অর্ধচন্ত্রারৃতি কোষ প্রলক্ষণ 


২৮ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কৃথ! 


বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সুস্থ ব্যক্তি অপেক্ষা ম্যালেরিয়া গ্রাতিরোধক ক্ষমতা বেশি । 
যে ভাবেই হোক, অর্ধচন্দ্রাকৃতি কোষগুলি ম্যালেরিয়ার পরজীবি জীবাণু- 
গুলিকে আশ্রয়দ্ান করে না। হিসাব করে দেখা গিয়েছে ষে, ম্যালেরিয়। 
অধ্যুষিত অঞ্চলে এই রোগ প্রলক্ষণ বিশিষ্ট শিশুদের, নীরোগ শিশুদের অপেক্ষা 
সন্তান উৎপাদনের বয়স অবধি আয়ু লাভের সম্ভাবনা শতকর। ২৫ ভাগ বেশি। 
স্থতরাং অর্ধচন্দ্রীকৃতি কোষের জীনের একমাত্রায় উপস্থিতি (কিন্তু রক্তশূন্যত! 
রোগস্থ্রিকারী ছুই মাত্রায় নয়) লাভজনক । দুই বিরুদ্ধ শক্তির গ্রাভাবে-- 
ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক ক্ষমতা হেতৃ এক মাত্রার জীনের স্থায়িত্বলা্ভ এবং মারক 
হিসাবে ছুই মাত্রার জীনের লয় প্রাপ্থিতে-__এক রকমের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, 
ষার ফলে জনসাধারণের একটি নির্দিষ্ট অংশে জীন্টি লালিত হয়। 

যে-সব অঞ্চলে ম্যালেরিয়া! নিদীরুণ সমস্যা নয়, সে-সব অঞ্চলে জীন্টি 
ধ্ংসোনুখ। আমেরিকায় নিগ্রোর্দের মধ্যে অর্ধচন্ত্রাকৃতি কোষের জীনের 
উপস্থিতির হার ্চনায় শতকরা ২৫ ছিল বলে অনুমিত হয়। যদ্দি ধরে 
নেওয়াঁও যায় যে, অ-নিগ্রো। শ্রেণীর সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে সুচনায় এই হার ছিল 
শতকরা ১৫ ভাগ তা"হলে, বর্তমানে নির্ধারিত শত করা ৯ ভাগ হারের দ্বার! 
প্রমাণিত হয় যে, এই জীন্টি ক্রমশঃই ধ্বংসোনুখ। সম্ভবতঃ এই ব্যাপার চলতেই 
থাকবে। আফ্রিকা যদি ম্যালেরিয়। মুক্ত হয়, তাহলে অন্কুমিত হয় যে, জীন্টি 
সেখানেও ধ্বংসোন্মুখ হবে। 

১৯৪৭ ্রীষ্টান্দে ক্যালটেখে ( যেখানে বিড্‌ল্‌ এবং তার সহকমীগণ গবেষণা 
করছিলেন ) গবেষণা করে লিনাস্‌ পাউলিং এবং তাঁর সহকর্মীরা যখন প্রমাণ 
করেন যে, এই রোগের জীনটি লোহিত কণিকার হিমোগ্নোবিনকে প্রভাবান্বিত 
করে, তখন হঠাৎই অর্ধচন্ত্রীকৃতি কোষের জীনের প্রাণরাসায়নিক তাৎপর্ধটি 
বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অর্ধচন্্রীকুতি কোষের ছুই মাত্রার জীন- 
বিশিষ্ট ব্যক্তির! স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন উৎপাদনে অসমর্থ । পাঁউলিং এই 
ব্যাপারটি ষে প্রযুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করেন তাকে বল। হয় “ইলেকট্রো- 
ফোরেসিস্ঠ ( 81696:0070:9518 )) বিভিন্ন প্রোটিনের অথুগুলি বিভিন্ন 
পরিমাণের বিছ্যুতাধান সমন্বিত হওয়ায়, এই পদ্ধতিতে বিদ্যুত প্রবাহের সাহায্যে 
প্রোটিনগুলি আলাদ। কর হয়। স্থইভেনবাসী রসায়নবিদ্‌ আর্ণে ভিল্হেল্ম্‌ 
কউরিন্‌ টিসেলিয়াস্‌ এই ইলেকট্রোফোরেটিক প্রযুক্তি আবিষ্কার করেন। ১৯৪৮ 
সালে, এই মুূলাবান অবদানের জন্য তাকে রসায়নে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। 


কোষ ২৯ 


পাউলিং ইলেক্ট্রোফোরেটিক বিশ্লেষণে লক্ষ্য করেন যে, অর্ধচত্দ্রাকৃতি কোষ- 
জনীন রক্তশৃন্ত রোগীদের এক ধরনের অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন আছে (যাঁর নাম 
“হিমোগ্লোবিন-১, ( [3991598101017)-ও ) এবং সেগুলি স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন 
থেকে স্বতন্ত্র করা সম্ভব। স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনগুলির নাম দেওয়া হল 
“হিমোগ্লোবিন-& (পুর্ণবয়স্ক ব্যক্তির (৪০16 ) সুচকরূপে-4 শব্দটি প্রযুক্ত এবং 
ভ্রণের হিমোগ্নোবিনের সঙ্গে পার্থক্য বজায় রাখার জন্য সেগুলিকে বল হয় 
“হিমোগ্লোবিন £? ( জণের ইংরেজী £9৮৪-এর আগ্যাক্ষর নিয়ে )। 

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্ধের পর, প্রাণরসায়নবিদবর1 অর্ধচন্ত্রাকৃতি কোষের হিমোগ্লোবিন 
ছাড়াও আরও নানা ধরনের ও অস্বাভাবিক ধরনের হিমোগ্লোবিন আবিষ্কার 
করেছেন এবং ইংরেজী বর্ণমালার “0 থেকে “04 অবধি বর্ণ দিয়ে সেগুলির 
নামকরণ কর! হয়েছে । আপাতদৃষ্টিতে হিমোগ্লোবিন উৎপাদনের জন্ত দায়ী 
জীনটি পরিব্যক্তির ফলে বহু দৌষযুক্ত এ্ালীলের স্থষ্টি করেছে, যেগুলি সাধারণ 
প্রতিবেশে কর্মরত অণুগুলির তুলনায় হীনতর হলেও হয়ত বিশেষ বিশেষ 
অবস্থায় কাধকর হয়। উদাহণস্বূপ বলা যায় ষে, যেমন “হিমোগ্লোবিন-১, এক 
মাত্রায় ম্যালেরিয়! প্রতিষেধক ক্ষমতা। গড়ে তোলে, সেইরকম হিমোগ্লোবিন-০- 
এর একমাত্রায় উপস্থিতি প্রাস্তীয় মাত্রার (70575217081 951)00169 ) লৌহে 
দেহ ধারণ ক্ষমতাকে উন্নততর করে । 

যেহেতু অস্বাভাবিক হিমোগ্নোবিনগুলির বিছ্যুতাধান বিভিন্ন, সেই হেতু 
এ কথা নিশ্চিত যে, সেগুলির পেপটাইড (09009) শৃংখলে এ্যামিনো 
এ্যানিডগুলির শ্রেণীবদ্ধতা বিভিন্ন ধরনের, কারণ অণুগুলির বিছ্যুতাধান প্রকৃতি 
নির্ভর করে এ্যামিনো এ্যাসিডের পরিগঠনের উপর । এই পার্থক্য নিশ্চয়ই খুবই 
সামান্, কারণ অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনগুলিও স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনের 
মতোই একরকম কাজ চালিয়ে নেয়। অবশ প্রীয় ৬০ এ্যামিনে। এ্যাসিড 
সম্বলিত বিরাট অগুতে এই পার্থক্য নির্ধারণ করার আশা খুব কমই ছিল। 
তা সত্বেও বুটিশ প্রাণরসায়নবিদ্‌ ভারনন এম্‌ ইনগ্রাম্‌ এবং তীর সহকর্মীবৃন্দ 
অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনগুলির রসায়নের সমস্যাটির সমাধান করেন। 

তারা প্রথমে হিমোগ্নোবিন-&., হিমোগ্লোবিন-৪, এবং হিমোগ্লোবিন-0 
একটি প্রোটিন বিভীজক উৎসেচকের সাহায্যে বিভিন্ন আকৃতির পেপটাইডে 
বিভাজিত করেন। তারপর তার প্রত্যেকটি হিমোগ্লোবিনের কণিকাগুলি 
“পেপার ইলেই্রেরফোরেসিসের (892 191900:900929825 ) সাহায্যে স্বতন্ত্র 


৩৯ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথ। 


করেন। এই পদ্ধতিতে ভ্রবণের বদ্দলে ভিজ ফিল্টার কাগজে বিদ্যাতপ্রবাহের' 
দ্বারা অণুগুলিকে চালিত করা হয়। (এ পদ্ধতিকে আমর! এক ধরনের 
বিদ্যুতসমন্বিত কাগজী বর্ণরেখচিত্র,_-€19071600 0900৮ 00101026000) 
_বলতে পারি )। যখন গবেষণাকারীগণ তিনটি হিমোগ্নোবিনের প্রত্যেকটি 
নিয়ে এই পদ্ধতিতে গবেষণা চালালেন, তীর লক্ষ্য করলেন যে, তিনটির 
ক্ষেত্রে একমাত্র পার্থক্য দেখ! :গেল একটিমাত্র পেপটাইডের বিভিন্ন স্থানেতে 
অবস্থানে । 

তাঁরা এই পেপটাইডকে বিভাজিত করে তার বিশ্লেষণে অগ্রপর হলেন । 
অবশেষে তাঁর। জানতে পাঁরলেন যে, সেটি নয়টি এযামিনো। এ্যাঁসিডে গঠিত এবং 
এ তিনটি হিমোগ্লোবিনে এ নয়টি ধ্যামিনেো গ্রাসিডের অবস্থান, একটি স্থান 
ছাঁড়া সর্বত্রই ঠিক একই রকম। প্রতিটি হিমোগ্লোবিনে অবস্থান নিয়রূপ : 

হিমোগ্লোবিন- £ হিস্-ভ্যাল-লিউ-লিউ-থি.-প্রো-্ন,গ্রুলাইস্‌ 

হিমোগ্লোবিন-3 £ হিস্-ভ্যাল্-লিউ-লিউ-থি,-প্রো-ভ্যাল্‌-গ্লাইস্‌ 

হিমোগ্নোবিন-0 £ হিস্‌-ভ্যাল্‌্-লিউ লিউ-থি,-প্রে!-লাইস্-গ্ল-লাইস্‌ 

যতদুর দেখা গিয়েছে, এই তিনটি হিমোগ্নোবিনে একমাত্র পার্থক্য তাদের 
পেপটাইড শৃংখলের সপ্তম পর্ধায়ের-_একটি মাত্র এ্যামিনো এসিডের ক্ষেত্রে ; 
হিমোগ্লোবিন-4/১:-তে সেটি গ্টামিক এসিড, হিমোগ্লোবিন-১-এ ভ্যালিন্‌, 
হিমোগ্নোবিন-0+তে লাইসিন্‌। যেহেতু গ্ুটামিক্‌ এযাসিডের বিছ্যুতাধান 
ঝণাত্বক, লাইসিনের বিছ্যুতাধান ধনাত্মক এবং ভ্যালিনের কোনো বিছ্যুতাধান 
নেই, সেই হেতু ইলেক্টঠফোরেসিসে যে এই তিনটি এ্যায়িনো৷ এযামিডের 
ব্যবহারে বিভিন্নতা। হবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই । তাদের বিদ্যুতাধানের. 
প্রকৃতি বিভিন্ন রকমের । 

কিন্ত, অণুর ক্ষেত্রে এই সামান্ত পার্থক্যের জন্য লোহিত-কণিকায় কেন এত 
গুরুতর পার্থক্য হবে? কারণ, স্বাভাবিক লোহিত কণিকা এক-তৃতীয়াংশ 
হিমোগ্লোবিন “৭, ছারা গঠিত। “হিমোগ্লোবিন “?র পরমাথুগুলি এমন 
ঘননিবদ্ধ ষে তাদের স্বচ্ছন্দ নড়াঁচড়ার অতি সামান্য জায়গাই অবশিষ্ট থাকে। 
সংক্ষেপে বলতে গেলে, সেগুলি দ্রবণে প্রীয় অধঃক্ষিপ্ত হবার পর্যায়ে থাকে । 
প্রোটিনটি অধ:ক্ষিপ্ত হবে কি না অংশতঃ: নির্ভর করে বিছ্যতাধানের প্রকৃতির 
উপর। ষদ্দি সমস্ত প্রোটিনগুলির বিছ্যুতাধান সমষ্টি সমান হয় তাহলে তারা 
পরম্পরের বিকর্ষণের জন্য অধংক্ষি্ত হবার স্থযোগ পায় না। বিছ্যুৎশক্তি 


কোষ ৩১, 


( অর্থাৎ বিকর্ষণ ) ঘত প্রবল হবে প্রোটিনগুলির অধংক্ষিপ্ত হ্বাঁর সম্ভাবনা তত 
কম। এখন হিমোগ্লোবিন ২+এ অথুগুলির মধ্যে বিকর্ষণ হিযোম্লোবিন “4+-র 
তুলনায় সামান্য কম হওয়ায়, তুলনামূলক ভাবে, হিমোগ্লোবিন "১,-এর ত্্বণীয়ত। 
কম এবং অধঃক্ষিপ্ত হবার সভাবনা বেশি। যখন একটি অর্ধচন্দ্রকৃতি কোষের 
জীন্‌ একটি সুস্থ জীনের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয় তখন শেষোক্ত জীন্টি যথেষ্ট পরিমাণ 
হিমোগ্নেবিন-4&, উৎপন্ন করায়, হিমোগপ্লোবিন-১ও জ্রবণে অবস্থান করতে 
সক্ষম হয়, যদিও তার স্থিতিশীলতা খুবই কম। কিন্তু যদি দুইটি জীন্ই 
পরিব্যক্তিজাত অর্ধচন্ত্রাক্কৃতি কোষের হয় তাহলে তার! শুধুই হিমোগ্নোবিন ৭১, 
উৎপন্ন করবে । এই অগুগুলির ভ্রবণে অবস্থিতি সম্ভব নয়। এইগুলি কেলামিত 
( ৫9681:580 ) অবস্থায় অধঃক্ষিপ্ত হবে, যার ফলে লোহিতিকণিকার বিরুতি 
হবে এবং সেটি দুর্বল হয়ে পড়বে। 

এই তত্বে এ কথ পরিষ্কার হবে ধে, প্রায় ৬০০টি এ্যামিনে। এ্যাসিভ সমন্বিত 
অণুতে একটি মাত্র গ্রামিনে। গ্রাসিডের পরিবর্তনে কেন মারাত্মক রোগের সঙ 
করে, যাঁর পরিণামে অন্পবয়সে মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত । 

মানুষের ক্ষেত্রে ধবলগ্রস্থতা। (81011500 ) বা অর্ধচন্ত্রীকৃতি কোষজনীন 
রক্তশূন্যতাই একমাত্র দোঁষ নয়, যাঁর উৎপত্তি একটি জীনের পরিব্যক্তিতে 
অথবা একটিমাত্র উৎসেচকের অভাবে। “ফিনাইলকিটোনিউরিয়।' 
(00805196001 ) এমনই একটি বংশাহুন্তত ত্রটিধুক্ত বিপাকক্রিয়া, 
যার ফলে মানসিক জড়তার উৎপত্তি হয়। এ্যামিনো এ্যাসিড 
ফিনাইলআ্যালানাইন্কে ( 080650518120809 ) টাইরোসিনে (6:০৪10 ) পরি- 
বঙ্তিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উৎসেচকটির অভাবেই এই রোগ দেখা 
দেয়। এ ছাড়াও আছে গ্যালাকটোসেমিয়া (28199099175 ), যার ফলে 
চোখে ছানি পড়ে এবং মন্তিফ ও যরুৎ জখম হয়। এটির উৎপত্তির কারণও 
একটি উৎসেচকের অভাব, যেটি গ্যালাকৃটোজ ফসফেট কে ( 6৪18০6০৪০ 
1798]0969 ) গ্লুকোজ ফস্‌ফেটে ( 81599 00080132০ ) পরিবতিত করার 
জন্য প্রয়োজন। আর একটি দোষ আছে যার উৎপত্তি একটি বা ছুটি 
উৎসেচকের অভাব, যেগুলি বিভাজন ক্রিয়ায় মীইকোজেন (£100860 ) 
থেকে ্নকোজে পরিবর্তনকে নিয়ন্তরর করে থাকে এবং ফলে যকৃত ও 
অন্তান্ত স্থানে অস্বাভাবিক গাইকোজেন জমে অকাল মৃত্যুর পথে মাঙ্গঘকে 
ঠেলে দেয়। 
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এই রোগগ্ুলি সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট অন্ুসেচক উৎপাদনকারী জীন্টির 
প্রচ্ছন্ন (:998551) এযালীল্‌ ছার! নিয়ন্ত্রিত। যখন একজোড়া। জীন 
একটিমাত্র ত্রুটিযুক্ত তখন স্বাভাবিক জীন্টি কাজ চালিয়ে নিতে সক্ষম এবং 
সেই ব্যক্তি সাধারণতঃ স্বাভাবিক জীবন যাপনে সক্ষম হয় (যেমন অর্ধ 
চন্দ্রকোষ প্রলক্ষণ বিশিষ্ট ব্যক্তি )। সাধারণতঃ দুর্ভাগ্যের স্ুচন। হয় 
তখনই, যখন পিতামাত। উভয়েরই একই রকম ক্রটিযুক্ত জীন্‌ থাকে এবং 
আরও দুরদৃষ্টক্রমে নিষিক্ত ডিম্বাগুতে সে ছুটি জোটবদ্ধ হয়। ভাগ্যের 
জুয়। খেলায় তাদের সন্তানের হার হয়। সম্ভবতঃ আমরা সবাই কিছু না কিছু 
অস্বাভাবিক, ক্রটিযুক্ত এবং এমন কি বিপজ্জনক জীন বহন করি, যেগুলি 
সাধারণতঃ নুস্থ জীন্গুলি দ্বারা আবরিত থাকে । মানব স্থপ্রজনন-বিদ্তাবিদরা 
কেন যে বিকিরণ অথবা অন্ত কোনে কারণে এই ভার বৃদ্ধিতে আশংকিত, 
'তার কারণ এখন পাঠকের কাছে নিশ্চয়ই স্পষ্ট । 


নিউক্লিক এজিডসমুহ 


বংশগতির ক্ষেত্রে সত্যকারের উল্লেখযোগ্য কিন্তু উপরোক্ত চমকগ্রদ 
বিরল ব্যতিক্রমগুলি নয়, বরং উল্লেখযোগ্য এই যে, সাধারণতঃ বংশগতি 
নিখুত ও সঠিকভাবে একই বস্তর পুনরাবৃত্তি করে। পুরুযান্থুক্রমে, হাজার 
হাজার বছর ধরে জীন্গুলি ঠিক একইভাবে জননকার্য চালিয়ে যায় এবং 
ঠিক একই ধরনের উৎসেচকগুলি উৎপাদন করে; এর আকম্মিক ব্যতিক্রম 
অতি অল্প মাত্রই হয়ে থাকে। এইগুলি কদাচিৎ অকৃতকার্য হয় এবং 
ষদি হয়, বড় জোর বিরাট প্রোটিন অধুতে একটিমাত্র ভুল এ্যামিনো! এসিডের 
অনুপ্রবেশ ঘটায়। এই রকম বিস্ময়কর নিষ্ঠার সঙ্গে এগুলি বারংবার নিজেদের 
প্রতিরপ সৃষ্টি করতে কিভাবে সক্ষম হয়? 

একটি জীন্‌ দুইটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত । সম্ভবতঃ বস্তটির অধেক অংশ 
প্রোটিন, অপরার্ধনয়। এই অপ্রোটিন অংশে আমরা এখন আমাদের মনোযোগ 
নিবন্ধ করব। 

১৮৬৯ গ্রীষ্টাবে, স্থইজারল্যাগুবাসী গ্রাণরস।য়নবিদ্‌ ফ্রিতরিখ মাইশার, 
পেপমিনের সাহায্যে কোষের প্রোটিন বিভাজন কালে আবিফার করেন যে, 
পেপসিন কোষ-কেন্ত্রকটি বিভাজনে সক্ষম নয়। কেন্দ্রকটি কিছু সংকুচিত 


কোষ ৩৩ 


হয়, কিন্তু অটুট থাকে। রাসায়নিক বিশ্লেষণে মাইশীর পরে আবিফার 
করেন যে, কোষকেন্দ্রকটি প্রধানতঃ ফস্ফরস সমন্বিত একটি বস্তদ্ধারা গঠিত, 
যেটির রাসায়নিক গুণাগুণ আদৌ প্রোটিনের মতে। নয়। তিনি বস্তটির 
নামকরণ করেন “নিউক্লিন১ (:0019)0 )। যেহেতু বস্তটি তীব্র অগ্নগুগ 
সম্পন্ন (01039 ), পরধর্তীকালের এটির পুনর্নামকরণ হল “নিউক্লিক এযাসিড” 
/ 1709119৪010 )। 

মাইশার এই নতুন বস্তটির অনুশীলনে মনোনিবেশ করেন এবং কালক্রমে 
আবিষ্কার করেন যে, শুক্রকোষগুলিতে-_( যে-গুলিতে কোষ-কেন্দ্রকের বাইরে 
অতি সামান্য বস্তই বিদ্যমান, বিশেষ করে নিউক্লিক এ্যাসিতসমূহ প্রচুর 
পরিমাণে বর্তমান । ইতিমধ্যে জার্মান রসায়নবিদ্‌ ফেলিক্স হোঁপ-সেইলার, 
( ধার গবেষণাগারে মাইশার তীর প্রথম আবিষারটি করেন ) ইস্টের (খামিরের ) 
কোষ থেকে নিউক্লিক এ্যাসিড পুথক করেন। এটিকে মাইশার আবিষ্কৃত 
বন্ধ থেকে পৃথক গুণসম্পন্ন বলে মনে হওয়ায় মাইশীরের আবিষ্কৃত বস্তুটির 
নামকরণ কর] হয় “থাইমাস নিউক্লিক এ্যাসিড” ( 0071009 10001610 %210 ) 
(কারণ প্রাণীর থাইমাঁস গ্ল্যাণ্ড (9:3:.05 1579 ) থেকে বস্তটি সহজেই পাওয়। 
যায়) এবং স্বভাঁবতঃই হোপ সেইলারের আবিষ্কৃত বস্তটির নামকরণ কর! 
হয় “ইস্ট নিউক্লিক গ্যাসিভ।” যেহেতু প্রথম আমলে 'থাইমাঁস্‌ নিউক্লিক 
এাসিড" প্রাণীর কোষ থেকে আহত হুত এবং “ইস্ট শিউক্লিক এ্যাসিড' 
আহত হত উদ্ভিদক্ষোষ থেকে, সেই হেতু কিছুকাল এই ধারণ৷ প্রচলিত 
ছিল যে, প্রাণী এবং উত্তিদ্বের সাধারণ রাসায়নিক পার্থক্য এই ছুটির 
মাধ্যমে সম্ভব। 

জার্মান প্রাণরসায়নবিদ্‌ এ্যালব্রেথট কোসেল্‌ সর্বপ্রথম নিউক্লিক গ্যাসিড 
অপুর গঠন সম্বন্ধে ধারাবাহিক অনুসন্ধান চালান। অতি সাবধানে আরজ 
বিশ্লেষের (1/5:155৪ ) সাহায্যে, তিনি এ থেকে কতকগুলি নাইট্রোজেনযুক্ত 
যৌগিক পদার্থ পৃথক করেন, যেগুলির তিনি নাম দেন “এ্যাডিনিন» 
(19079 ), “গুয়ানিন » ( 88%10109), “সাইটোসিন,৮ (৫698106 ) এবং 
“থাইমিন্” (8:00309 )। বর্তমানে জানা গেছে যে, এগুলির সংকেত 
( 19:0091% ) পরপষ্ঠায় ভর্টব্য | 

প্রথম দুইটি যৌগের ক্ষেত্রে, ষুগ্মচক্র গঠনকে বলা হয় “পিউরিন্‌ চক্র” 
(1001209 2108 ) এবং শেষের দুইটির ক্ষেত্রে, একক চক্রকে বল! হয় 
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“পিরিমিডিন চক্র” (05210020809 22108 )। স্বৃতরাং এযাডিনিন, ও 
গুয়ানিনকে পিউরিন্বর্গ এবং সাইটোসিন্‌ ও থাইমিন্কে পিরিমিডিন্বর্গ 
বলে উল্লেখ করা হয়। 
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8820100 8০০99 (00976 
রা 
১৬ 0 
্ সি ৃ 

1 ্ ০০ 
৪০০ ৯২৮৩৪ 


এই গবেষণাগুলির জন্ত (যাঁর ফলে অত্যন্ত ফলপ্রস্থ আবিষারসমূহের 
স্ত্রপাত ), ১৯১৭ সালে কোসেল্‌ ভেষজতত্ব ও শারীরবিদ্ভায় নোবেল 
পুরস্কার লাভ করেন । 


১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে, রুশ বংশজ মাকিন প্রাণরসাঁয়নবিদ ফিবাস্‌ এ্যারন্‌ থিওডোর 
লেভিন এই অনুসন্ধানের কার্ধে আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। তিনি 
প্রমাণ করেন যে, নিউক্লিক এ্যাসিভগুলি পাঁচটি কার্বন বিশিষ্ট শর্করার (58%:) 
অধু নিয়ে গঠিত। (সেই সময় এ ফলাফল ছিল অপ্রত্যাশিত। কারণ, 
স্থপরিচিত সব শর্করাগুলিই, যেমন গ্লকোজ--ছটি কার্বন নিয়ে গঠিত )। 
লেভিন এর পরেই প্রমাঁণ করেন যে, দুই ধরনের নিউক্লিক এ্যাসিভের পার্থক্য 
এই পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট শর্করার পার্থক্যেই নিহিত। ইস্ট নিউক্লিক গ্যাঁসিভ 
'রিবোজ” (89০৪০) দ্বার গঠিত, আর থাইমাস্‌ নিউক্লিক এ্যাসিডের শর্কর! প্রায় 
রিবৌজের মতোই, কেবল তাতে অক্সিজেন পরমাণু অন্থুপস্থিত। এই শেষোক্ত 
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শর্করাটির নামকরণ করা হয় “ভি-অক্সিরিবোজ' (অক্মিজেনহীন রিবৌঁজ ) 
€ 09০5211১056) এ ছুটির সংকেত এইরূপ 
১৪, 


৯প্রের ০৯০ 
ম্_৫_0ে ৮০ 
৫0: ৫:08 
-৫_ 0৮ 8048 
৫০,-০৪ কে-০৪ 
0১096 ৫০05072১০5৩ 
রিবোজ ডিঅক্সি-রিবোজ 


ফলে দুই ধরনের নিউক্লিক এ্যাসিডের নামকরণ হুল “রিবোনিউক্লিক এ্যাসিভ 
(40219017001610 ৪০10৮ টব --আর. এন্‌. এ) এবং ডি-অক্মিরিবোনিউক্লিক 
এযাসিড (08০37111-070501610 8010) 1)14._ডি. এন্‌. এ)। 

শর্করার পার্থক্য ছাড়াও একটি নিউক্লিক থ্াসিড ছুটির পার্থক্যে 
পিরিমিডিনঘটিত পার্থক্যও বর্তমান। আর. এন, এতে থাইমিনের বদলে 


ইউরেসিল্‌ (97501) বর্তমান। ইউরেসিল্‌, থাইমিনের মতোই, পার্থক্যটি 
সংকেতে পরিষ্কার বোঝা যাবে £ 


0ো 
€ 
বর্গ ৯০৭ 
পুরি 
8০৮ ৯ 
02301 
ইউরেসিল্‌ 


১৯৩৪ সাল নাগাদ, লেভিন প্রমাণ করতে সক্ষম হন ষে, নিউক্লিক 
এযাসিডগুলিকে নানা ভগ্নাংশে বিভাজন সম্ভব, যে ভগ্নাংশগ্ুলিতে পিউরিন্‌ 
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অথব। একটি পিরিমিডিন্‌, একটি রিবোজ অথবা একটি ডিঅক্সিরিবোজ শর্করা, 
এবং একটি ফস্‌ফেটযুক্ত যৌগিক পদার্থ বর্তমান থাকে । এই সমবায়কে বল৷ 
হয়__“নিউক্লিওটাইড, (209919০96৫9 )। লেভিন প্রস্তাব করেন যেঃ প্রোটিন 
অধুগুলি যেমন এ্যামিনে। এযাসিডের সমবায়ে গঠিত-_নিউক্লিক এ্যাসিডগুলিও 
তেমনই নিউক্লিওটাইডের লমবায়ে গঠিত। মাত্রিক পরিশীলনসমূহের ফলে 
তাঁর ধারণ হল যে, একটি নিউক্লিক এযাসিড অথুতে মাত্র চারটি নিউক্লিওটাইড 
উপস্থিত থাকে-_একটি এযাডেনিন্‌, একটি গুয়ানিন্, একটি সাঁইটোসিন্‌ এবং 
আর একটি হয় থাইমিন্‌ (ভি. এন্‌. এ.) অথবা! ইউরেসিল্‌ (আর. এন্‌, এ)। 
পরে অবশ্ঠ জান! গেল যে, লেভিন ষে বস্ত পৃথক করেছিলেন তা৷ নিউক্লিক 
এযাসিড অণু নয়, তার ভগ্নাংশমাত্র এবং ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্ষের মাঝামাঝি নাগাদ 
গ্রাণরসায়নবিদ্রা লক্ষ্য করেন যে, নিউক্লিক এ্রাসিডের আণবিক ভর অত্যন্ত 
বেশি এবং প্রায় বাট লক্ষের মতো । মনে হয়, আণবিক আয়তনের দিক থেকে 
নিউক্লিক এ্যাসিডগুলি প্রোটিন অণুর সঙ্গে তুলনীয়। 


কোষ-রপ্রনী পদ্ধতি প্রয়োগে গবেষণাকারীগণ কোষে অবস্থিত নিউক্লিক 
এসিডের অবস্থান নির্ধারণ শুর করলেন। জার্মান রসায়নবিদ্‌ রবার্ট ফাঁউলজেন্‌ 
একটি লাল রঞ্তক ( যেটি ডি, এন্‌. একে রঞ্জিত করে, আর. এন্‌. একে নয় ) 
ব্যবহার করে লক্ষ্য“করেন যে, কোষকেন্দ্রকে এবং বিশেষ করে ক্রোমোজোমেই 
ডি. এন্‌. এর অবস্থান। এই বস্তটি তিনি শুধু প্রাণী কোষেই নয়, উদ্ভিদ 
কোষেও নির্দেশ করেন। অধিকন্ত তিনি আর, এন্‌. এটিকেও রঞ্জিত করে 
প্রমাণ করেন যে, এই বস্তটিও প্রাণী এবং উদ্ভিদ--উভয় কোষেই বর্তমান। 
সংক্ষেপে বলতে গেলে নিউক্লিক এযাসিড সর্বব্যাপী বস্ত, যা সমস্ত জীবিত কোষেই 
বর্তমান। 

স্থইডিশ. প্রাণরসায়ণবিদ্‌ টৌর্বজোক্নার্ণ ক্যাস্পারসন্‌ প্রমীণ করতে অগ্রসর 
হলেন যে, ডি, এন্‌. এর অস্তিত্ব কেবলমাত্র ক্রোমোজোমে এবং আর, এন্‌. এ 
মুখ্যতঃ “সাইঠোপ্লীজমে” (056০21850 ) বর্তমান। সাইটোপ্লাজম্‌ বস্তুটি 
কোষ কেন্দ্রকের বাইরে কৌোধষস্থ বস্ত। ছুটির একটি নিউক্লিক এ্যাসিডকে 
অপসারিত করে ( অর্থাৎ উৎসেচকের সাহায্যে সেটিকে দ্রবণীয় ভগ্নাংশে পরিণত 
করে পরে সেগুলি ধৌত করে সেগুলিকে কোষ থেকে দূরীকরণ ) অপরটির 
উপর মনোযোগ অর্পণ করে তিনি একাজ সমাধা করেন। অতিবেগুনী 


কোষ ৩৭ 


আলোকের (8105510918৮ 11616) সাহায্যে তিনি কোষের আলোকচিত্র 
গ্রহণ করতেন; এবং যেহেতু নিউক্লিক গ্যাসিড কৌঁষস্থ অন্য পদীর্ঘগুলির 
তুলনায় অনেক বেশি অতিবেগুনী রঙ শোষণ করে, সেই হেতু ভি. এন্‌. এ 
অথবা আর এন্‌, এ দুটির যেটি কোষে বর্তমান থাকত সেটি পরিঞ্কার দেখা 
যেত। ক্রোমোজোমের মধ্যেই কেবল ডি. এন্‌. এর অস্ডিত্ব ধরা পড়ত। 
সাইটোপ্লাজমে ( 07601018810 ) “মিক্রোকোনৃড়িয়া ( 1011001)011071% ) 
- নামক কণিকাসমূহেই প্রধানতঃ আর. এন্‌. এর অস্তিত্ব দেখা যেত। কোষ 
কেন্দ্রকে অবস্থিত “নিউক্লিগওলাস” (0010199 ) নামক ব্স্ততৈও কিছু আর. 
এন্‌, এর উপস্থিতি দেখা যেত। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রকফেলার ইনই্লিটিউটের প্রাণ- 
রসায়নবিদ্‌ এ ই, মিবৃস্কি প্রমাণ করেন যে, ক্রোমোজোমেও অল্প পরিমাণ আর 
এন্‌, এ বর্তমান । 

ক্যাসপারসনের চিত্রে ক্রোমোজেমে স্থানিক ফলক আকারে (19০%11260 
1)80005 ) ডি, এন্‌. এর অস্তিত্ব দেখা যাঁয়। এও কি সম্ভব যে, ডি, এন্‌. এই 
জীন্‌--আজ পর্যস্ত যার অস্তিত্ব অস্পষ্ট এবং অবয়বহীন ? 

সার। ১৯৪০ সাল ধরে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার সঙ্গে গ্রাণরসায়নবিদ্র৷ এই 
সম্ভাবনাকে যাচাই করতে লাগলেন। জীবের কে|ষে বর্তমান ডি. এন এর 
পারমাণ যে কঠোর রূপে নির্দিষ্ট, এট] খুবই তাৎপধপুর্ণ বলে তাদের মনে হ'ল। 
মাত্র শুক্রাণু এবং ডিম্বাগুতেই তাঁর ব্যতিক্রম । সেখানে ডি. এন্‌. এর পরিমাণ 
ঠিক অর্ধেক। কিন্তু সেট! প্রত্যাশিত, কারণ সেগুলিতে স্বাভাবিক কোষের 
তুলনায় ক্রোমোজমের জোগান অর্ধেক। বিভিন্ন স্থানের ক্রোমোজোমে আর, 
এন্‌. এ এবং প্রোটিনের পরিমাণের বিভিন্নতা হতে পারে কিন্তু ডি. এন্‌. এর 
পারমাণ নিরিষ্ট। নিশ্চয়ই এই ব্যাপার ডি. এন্‌. এ এবং জীনের মধ্যে ঘনিষ্ট 
যোগাযোগের ইঙ্গিত করে । 

অবশ্ত এই ধারণার বিরুদ্ধে তর্ক করার অনেঞগুলি যুক্তি আছে। উদাহরণ 
স্বরূপ বল৷ যেতে পারে যে, ক্রোমোজোমে প্রোটিনের অস্তিত্বের কারণ কি? 
নান। ধরনের প্রোটিন নিউক্লিক এসিডের সঙ্গে একত্রিত হয়ে যে বস্তুটির স্যষ্টি 
করে তাকে বল! হয় “নিউকিও প্রোটিন” (000160-0):066)0 )। প্রোটিনের 
জটিলতা এবং দেহের অন্তান্ত অংশে সেগুলির বিভিন্ন বিশেষ নির্দিষ্ট প্রয়ো- 
জনীয়তার কথা মনে রাঁখলে একথ। মনে করা কি অসংগত যে, অগুতে প্রোটিনই 
সর্বাপেক্ষ। প্রয়োজনীয় অংশ? অন্মিত হতে পারে যে, নিউক্লিক এ্যাসিড 


৩৮ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


প্রোটিনের সহ-অবস্থিত বস্তমাত্র-বড় জোর হিমোগ্নোবিনে অবস্থিত হেমে'র 
(10970 ) মতো! অগুর একটি সক্রিয় অংশ | 

কিন্ত স্বতস্ত্রীকত নিউক্লিও প্রোটনে যে প্রোটিনগুলি ( প্রোটামিন 
--১:০00800106 এবং হিস্টোন--0851০৩ ) সাধারণতঃ পাওয়। যায়, দেখ 
গেল প্রোটন হিসাবে সেগুলি খুবই সরল। ইতিমধ্যে ডি. এন্‌. এর স্বরূপ 
বিশ্লেষণে ক্রমশঃই দেখা গেল, বস্তটির জটিল থেকে জটিলতর রূপ। প্রবাদ 
অনুসরণে লেজ এবার কুকুরকে নাড়তে শুরু করল । 

এই সময়ে রকৃফেলার ইনৃন্টিটিউটের তিনজন প্রাণরসায়নবিদ্‌ স্থপ্রজনন 
বিস্যায় ডি. এন্‌ এ-র উল্লেখযোগ্য ভূমিকার প্রমাণ উপস্থিত করেন। সেটি হুল, 
নিউমোনিয়া'র স্থপরিচিত বিজ্ঞাণু নিউমোকোক্কাসের মাধ্যমে | জীবাণুতত্ববিদ্র 
ল্যাবরেটরিতে উৎপন্ন নিউমৌকোক্কাসের দুইটি বিভিন্ন প্রজাতির দীর্ঘদিন 
পধালোচনা করেছেন-_যার একটিতে জটিল কার্বোহাইড্রেটে তৈরী মস্থণ আবরণ 
রয়েছে, অপরটির এই মস্থণ আবরণ ন। থাকায় চেহার] কর্কশ। আপাতদৃষ্টিতে 
কর্কশ চেহারার প্রজাতিটির কোনে। একটি উৎসেচকের অভাব থাকায় সেটি 
কার্বোহাইড্রেট আবরণী নির্মাণে সক্ষম হয়। কিন্তু একজন ইংরেজ জীবাণুতত্ববিদ্‌ 
ফ্রেড, গ্রিফিথ আবিষ্কার করেন যে, মস্থণ আবরণী ঘুক্ত জীবাণুগুলি নিহত 
অবস্থায় কর্কশ চেহারার জীবিত প্রজাতির সঙ্গে মিশিয়ে ইদুরে প্রবিষ্ট করালে 
সংক্রমিত ইছুরের কলাগুলিতে পরিণামে যে জীবিত নিউমোকোক্কাসের জীবাণু- 
সমূহ দেখা যায়, সেগুলি মহ্থণ আবরণীর প্রজাতি । কি করে এইব্যাপার 
সম্ভব? মৃত নিউমে।কোন্কাস জীবাণুসমূহ নিশ্চয় প্রাণ লাভ করেনি । এমন 
কিছু একট] ঘটেছে যার ফলে কর্কশ চেহারার নিউমোকোক্কাস জীবাণুসমূহ 
এখন মস্থণ আবরণী স্প্টিতে সক্ষম । সেই একটা কিছু কি? স্পষ্টতঃই সেটা 
এমন একট! কিছু, যা মন্থণ আবরণীযুক্ত মৃত জীবাণুগুলির অবদান । 

১৯৪৪ সালে রকফেলার ইন্ষ্িটিউটের তিনজন প্র।ণরসায়নবিদ্‌ ওল্ওয়ান্ড 
টি, আভেরী, কলিন্‌ এম ম্যাকৃলিওড. এবং ম্যাকৃলিন ম্যাকৃকাটি এই পরিবর্তন 
সাঁধনকারী বস্তুটি আবিষার করেন। সে বস্তটি ডি, এন, এ। যখন তারা 
মহ্ছণ আবরণীর প্রজাতি থেকে বিশ্তদ্ধ ডি, এন্‌. এ স্বতন্ত্র করে তা! কর্কশ 
চেহারার প্রজাতির নিউমোকোক্কাসগুলিতে প্রবিষ্ট করালেন, তখন দেখা গেল 
শুধুমাত্র সেই বন্তটিই কর্কশ চেহারার প্রঞ্জাতিকে মস্থণ আবরণীর প্রজাতিতে 
পরিণত করার পক্ষে ঘথেষ্ট। 


কোষ ৩৯ 


গবেষণাকারীগণ অন্যান্য জীবাণুগুলি এবং সেগুলির বিভিন্ন গুণাগুণ সংক্রাস্ত 
পরিবর্তন সাধনকারী বস্তি ব্বতন্ত্র করে প্রতিটি গক্ষত্রেই আবিষ্কার করেন যে, 
সেগুলি বিভিন্ন ধরনের ডি, এন্‌. এ। এই ব্যাপারের একমাত্র যুক্তিসংগত 
সিদ্ধান্ত এই যে, ডি. এন্‌:এ জীনের মতো! কাজ করতে পারে। বস্তুতঃ বিভিন্ন 
ধরনের গবেষণায়, বিশেষ করে বিষাঁণু (৮1748) সংক্রান্ত গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া 
গিয়েছে যে ডি, এন্‌. এ সংশ্লিষ্ট প্রোটিন স্থপ্রজনন বিদ্যার দৃষ্টি-কোণ থেকে 
বাহুল্যমাত্র ; ডি, এন্‌. এ একাই বংশগতি নিয়ন্ত্রণে সক্ষম | 


যদি ডি. এন্‌. এ-ই বংশগতির চাবিকাঠি হয় তাঁহলে বস্তটির পরিগঠন 
নিশ্চয়ই জটিল হবে, কারণ, নির্দিষ্ট উৎসেচগুলির সংঙ্েষণের প্রয়োজনে বস্তটিকে 
সাংকেতিক নির্দেশ দানের জন্য বিস্তারিত ও শ্রনির্দিষ্ট ধচের হতে হবে। যদ্দি 
স্বীকার করে নেওয়৷ যায় যে, এইগুলি চার ধরনের নিউক্লিওট|ইডে গঠিত তবে 
সেগুলি নিশ্চয়ই নিয়মান্গগত সংগঠনের হুবে না, যেমন-_-১, ২১ ৩১ ৪১ ১১ ২, ৩, 
৪, ১১ ২১ ৩১ ৪১***পপ্রভৃতি । এই রকমের অধু এতই সরল ষে সেগুলির দ্বার! 
উৎসেচকগুলির উৎপাদনের প্রতিরূপ বহন কর! সম্ভব নয় এবং বস্ততংই 
১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকান প্রাণরসায়নবিদ্‌ এরউইন্‌ শারগাফ. এবং তার 
সহকর্মীবুন্দ নিউক্লিক গ্যাসিডের সংগঠন, য। ভাবা গিয়েছিল তার চেয়েও 
বেশি জটিল, তার নিদিষ্ট প্রমাণ আবিষাঁর করেন। তাদের বিশ্লেষণে প্রমাণিত 
হুল যে, বিভিন্ন পিউরিন্‌ ও পিরিমিডিন্গুলি সমপরিমাণে অবস্থান করে না, 
বিভিন্ন নিউক্লিক এসিডে সেগুলির উপস্থিতির হার বিভিন্ন এবং সাইটোসিন্‌ 
থাইমিন্‌ বা ইউরেসিল্‌ ব্যতীত অন্যান্ত পাইরিমিডিনের উপস্থিতিও অণুতে 
বর্তমান । 

যেভাবে প্রোটিন-রসায়নবিদ্গণ প্রোটিন অণুতে এ্যামিনে। এ্যসিডগুলির 
অবস্থিতির পারম্পর্ধ নির্ধারণ করেন, অনেকটা সেই প্রক্রিয়ায় ১৯৫২ খ্রীষ্টাবে 
দু'জন বুটেনবাসী প্রাণরসায়নবিদ্‌ আর মাঁরখাম্‌ এবং জে. ডি, স্মিথ নিউক্লিক 
এ্যাসিভ অণুর কয়েকটি অংশে নিউক্লিওটাইড গুলির অবস্থানের পারম্পর্য নির্ধারণ 
করতে সক্ষম হন। তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, এই পারম্পর্ধে কোনো৷ সুশৃঙ্খল! নেই। 
পেপটাইড কাঠামোয় গ্যামিনে। খ্যামিডগুলি যেমন বিশৃঙ্খলভাবে বিস্তৃত থাকে 
নিউক্লিওটাইড কাঠামোয় পিউর্লিন ও পিরিমিডিনগুলি তেমনই বিশৃঙ্খলভাবে 
বিস্তত থাকে। 


৪০ আধুনিক বিজ্ঞানের গোঁড়ার কথা 


তা সত্বেও ক্রমশঃই একটা নিয়মের ' প্রকাশ ঘটতে লাগল । নিউক্লিক 
এ্যাসিডগুলি কর্তৃক রঞ্জন-রশ্মির (-:%য৪) বিচ্ছুরণ (৪0866০20106 ) 
অপবর্তনের ধাঁচে (017206107 2866০ ) হয়, যা অণুর সংগঠনে স্থুসমতাঁর 
অস্তিত্বের একটা স্থন্দর লক্ষণ। বৃটেনবাসী প্রাণরসায়নবিদ্‌ এম্‌* এইচ, এফ, 
উইলকিন্দ এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ হিসাব করে দেখলেন যে, উপরোক্ত স্থসমতা 
যে ব্যবধানে পুনরাবুত হয় সে ব্যবধান নিউক্লিউটাইডগুলির পারস্পরিক 
ব্যবধানের থেকেও বেশি । এ ব্যাপারের যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধাস্ত এই যে, নিউক্লিক 
এসিডের অথুর গঠন আকা গঠনের মতো! (10যঃ। ০01 ৪, 138] ) এবং 
রঞ্জনরশ্মি রচিত স্থ্ষম অংশগুলি এ আকরষার এক একটি কুগুলীর ব্যবধানে 
পুনরাবৃতত। 

১৯৫০ সালের গোঁড়ার দ্রিকে কেন্িজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন জীববিদ্যাবিদ্‌ 
জে. ভি. ওয়াটসন এবং এফ. এইচ. সি. ত্রিকু সমস্ত তথ্যগুলি একীভূত করে 
নিউক্লিক এ্রাসিভ অণুর একটি আদর্শ ( 2)০0০] ) তৈরী করলেন। তীরা 
বস্তটিকে একজোড়া পাকানে। তারের (৫০16 1)]15 ) মতো৷ কল্পনা করলেন, 
ছুটি নিউক্লিওটাইড. শৃঙ্খল যেন একই উল্লম্ব অক্ষে ছু” রেলিং বিশি্ই ঘোরানো- 
সিঁড়ি। এই সমান্তরাল শৃঙ্খলদ্বয়ে পিউরিন্‌ ও পিরিমিডিন্গুলি কিভাবে 
সাজানো থাকে? বস্তটিতে স্থষ্ঠ ও সুষম মাপে অবস্থিত হতে হলে, পাকানে। 
তারের একটিতে ' দ্বিবলয় বিশিষ্ট একটি পিউরিন্‌ নিশ্চয়ই একটি একবলয় 
বিশিষ্ট পিরিমিডিনের মুখোমুখী অবস্থান করবে ( সংশ্লিষ্ট চিত্র ভষ্টব্য )। পিউরিন 
এবং পিরিমিডিনগুলি হাইড্রোজেন যোজকে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ এবং যাঁর 
ফলে পাকানো তার ছুটিও পরস্পরের গ্রস্থিবদ্ধ। ওয়াটসন এবং ক্রিক প্রমাণ 
করেন যে, যদি একটি শৃঙ্খলে একটি এ্যাডিনিন্‌ ( পিউরিন্‌ ), একটি থাইমিনের 
(পিরিমিডিন্) এবং অপরটিতে একই ভাবে একটি গুয়ানিন, একটি সাইটোসিনের 
মুখোমুখী হয়, তা"হলে সহজেই হাইড্রোজেন যৌজকগুলির ( ৮০/)১ ) উৎপত্তি 
হবে। (বস্ততঃ, রসায়নবিদ্গণ আবিষার করেছেন যে, নিউক্লিক এসিড চূর্ণ 
করলে প্রাপ্ত ্াডিনিনের পরিমীণ থাইম্রিনের সমান, গুয়ানিন্‌ এবং সাইটোসিনও 
সমপরিমাঁণে উপস্থিত থাকে )। 

ওয়াট্সন্-ক্রিক কর্তৃক প্রস্তাবিত নিউক্লিক এ্যাসিডের আদর্শ পাওলিং-কোরে 
কর্তৃক নির্ধারিত গ্রায়-অন্ুরূপ পাকানে। তারের মতে। প্রোটিন পরিগঠনের সঙ্গে 
বেশ সামগ্তস্পুর্ণ। বর্তমানে এই আদর্শকে মূলতঃ সঠিক বলেই সাধারণভাবে 
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৪২ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়াঁব কথা 


মেনে নেওয়া হয়েছে । এর একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে পাকানো একটি তারের 
আকুতি বিশিষ্ট একটি নিউক্লিওটাইড্‌ শৃঙ্খলের ডি. এন্‌, এ__যা মাঁকিন জীব- 
পদার্থবিদ রবার্ট আই. সিন্স্হাইমার এক ধরনের বিষাণুতে ( ছ?:5৪ ) আবিষ্কার 
করেছেন। কিন্তু ওয়াটসন্-ক্রিক মনে করেন, তাদের নির্ধারিত আদর্শের 
পরিবর্তন না করেও এই ব্যাপারের ব্যাখ্যা সম্ভব হবে। 

কোষ বিভাজনে ঠিক কি উপায়ে ক্রোমোজোমটি সমভাবে ছ্বিধাবিভক্ত হয় 
বর্তমানে সে ব্যাপারের বিশদ ব্যাখ্যা সম্ভব । কল্পনা! কর। যাক--ক্রোমোজোমটি 
স্ত্রব্ধ অনেকগুলি ডি. এন্‌. এ অণুর সমষ্টি। অথুগুলি বিভাজনের প্রাথমিক 
পর্যায়ে পাকানো তারের মতো নিউক্লিওটাইভ শৃঙ্খল ছুটি পরস্পর বিশ্লিষ্ট হয়। 
ফলে “ছু'রেলিং বিশিষ্ট ঘোরানো! সিঁড়ির আকৃতির” অথুগুলি “এক রেলিং বিশিষ্ট 
ঘোরানে। সিঁড়ির” আকৃতিতে পরিবত্তিত হয়। এখন, বিশ্লিষ্ট গ্রত্যেকটি 
শৃঙ্খলই অর্ধঅণুঃ যেটি আপনার হারানো পুরকটি সংশ্লেষণে সমর্থ। যেখানে 
থাইমিন্‌ থাকে সেখানে একটি এাডিনিন্‌ যুক্তু হয়, তেমনই সাইটোসিনের সঙ্গে 
গুয়ানিন্‌ মিলিত হয় এইভাবে সংশ্লেষণের কাজ চলে! পুরক তৈরীর 
প্রয়োজনীয় মাল-মশল! এবং উৎসেচকগুলি কোষের মধ্যেই হাঁতের কাছে থাকে। 
অর্ধঅণুটির কাজ হয় ছাচের মতো-__পুরকের অংশগুলি স্থনির্দিষ্ট নিয়মে একত্রীভূত 
করা। শেষ পায়ে উৎপার্দিত অংশগুলি যথাযথ স্থানে সন্নিবেশিত হয় এবং 
উক্ত অবস্থান স্থায়ী বলে অংশগুলি আর স্থানচ্যুত হয় ন1। 

সংক্ষেপে বললে প্রত্যেকটি অর্ধ-অণুই নিজের পুরকাটর উৎপাদদনকার্য 
পরিচালন করে এবং হাইড্রোজেন যোজকে সেটির সঙ্গে মিলিত হয়। এইভাৰে 
একজোড়া পাকানো তারের মতো সম্পূর্ণ ডি, এন্‌* এ অথুগুলির উৎপত্তি এবং 
পুর্বে যেখানে একটি মীন্র অগু ছিল সেখানে বিভাগের ফলে উৎপন্ন দুইটি অর্ধ-অণু 
ছুইটি পুর্ণ অণুর স্থষ্টি কার্ধ সম্পন্ন করে। সারা ক্রোমোজোমে লঙ্বালঘি ভাৰে 
অবস্থিত ভি এন্‌. এগুলি এইভাবে ছিগুণিত হওয়ায় ছুইটি ক্রোমোজোমের 
সথষ্টি হয়, যে দুইটি উৎপন্নকারী ক্রোমৌজোমের অন্রূপ এবং যথাযথ অন্ুকৃতি। 
সময় সময় অবশ্ঠ কিছু অঘটন ঘটতে পারে ; কোনে! পারমাণু-বিকোত্তর কণার 
(80089601010 [8:1016৪ ) সংঘাত তেজসমন্বিত বিকীরণ অথবা কোনো 
রাসায়নিক পদার্থের মধ্যবতিতার ফলে নতুন ক্রোমোৌজোমটির কোথাও না 
কোথাও একটি বিকৃতির হৃষ্টি হয়। ফলে পরিব্যকির ( 10096100 ) উদ্ভব । 

এই ধরনের ক্রোমোজোম অন্ুরুতি স্ষ্টির স্বপক্ষে বর্তমানে বহু প্রমাণ 


কোষ ৪৩ 


পুপ্ধীভূত হচ্ছে। 'অন্থুসন্ধানী' ( 0০৪: ) পর্যালোচনায়, ভারী নাইট্রোজোনের 
সাহায্যে ক্রোমোজোমকে চিন্তিত করে কোষ বিভাজনের সময় চিহ্নিত বস্ভটির 
পরিণতি নিরীক্ষণ করে উপরোক্ত তত্বের স্বপক্ষে প্রমীণ মিলেছে । তাছাড়া 
অণুকৃতি রচনায় অংশগ্রহণকারী কয়েকটি প্রয়োজনীয় উৎসেচকও সনাক্ত করা 
হয়েছে । 

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনীয়-বংশজ মাকিন জীবরসায়নবিদ্‌ সেভেরে] ওকোয়া৷ এক 
ধরনের ব্যাক্টেরিয়। (456098969£ 10061811011 ) থেকে একটি উৎসেচক পৃথক 
করেন, যেটি নিউক্লিওটাইড থেকে আর. এন্‌. এ উৎপাদনে অন্ঘটকের 
(৫081)8০ ) কাজ করে বলে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে । ১৯৫৬ খ্রীষ্টাবে 
ওকোয়ার প্রাক্তন ছাত্র আর্থার কোর্ণ-বার্গ আর একটি উৎসেচক আবিষ্কার করেন 
(758010671011% ০০1! নামক ব্যাক্টেরিয়া থেকে ), যেটি নিউক্লিওটাইভ থেকে 
ডি. এন্‌. এ উৎপাদনে অন্ুঘটকের কাজ করতে সক্ষম । ওকোয়। নিউক্রিও- 
টাইড থেকে আর, এন্‌. এর মতো৷ অধু এবং কোর্ণবার্গ ভি, এন্‌. এর্‌ মতো অণু 
স্থষ্টির কাজে অগ্রসর হলেন। (১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ছু'জনে একত্রে ভেষজতত্ব ও 
শারীরবিগ্া় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন )। কোর্ণবার্গ আরে। প্রমাণ 
করেন যে, তার আবিষ্কৃত উৎসেচকটিতে কিছু পরিমাণ স্বাভাবিক ডি. এন্‌, একে 
ছাচ হিসাবে যুক্ত করলে, সেটি স্বাভাবিক ডি. এন্‌. এরই অন্করূপ। এক 
ধরনের অণু স্থষ্টিতে সহজেই অন্ুঘটকের কাঁজ করতে পাঁরে ওয়াট্সন্‌ ক্রিক্‌ 
প্রন্তীবিত অন্ুকৃতি গঠনবিধির স্বপক্ষে এই তথ্যই এখনও পর্স্ত সর্বোৎকৃষ্ট 
প্রমাণ। 

নিউক্লিক :এীমিভ কিভাবে একটি বিশেষ উৎমেচক অর্থাৎ প্রোটিন 
সংরেষণ সম্পন্ন করে? একটি প্রোটিন স্যঙির জন্য কয়েক শত ব। কয়েক 
সহম্্র এ্রামিনো এ্যাসিভ একক সমন্বিত অথুকে একটি স্ুনিদিষ্ট ধাচে শৃঙ্খলিত 
হবার নিদেশ দিতে হয়। প্রত্যেকটি অবস্থানের জন্য, ১৯টি বিভিন্ন এ্ামিনো 
এ্যাসিডের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট এযামিনেো৷ এসিড অবশ্তই নির্বাচিত হওয়। 
প্রয়োজন। যদ্দি ভি. এন. এ. অঞুতে ১৯টি বিভিন্ন একক যথাক্রমে বর্তমান 
থাকত, তবে ব্যাপারটা সহজ হত। কিন্তু ডি, এন. এ, অণুটি মাত্র চারটি 
মূল বস্ত-_চাঁরটি নিউক্লিওটাইডভ দ্বারা গঠিত। এই ব্যাপারটা চিস্তা কয়েই 
জ্যোতিবিদ জর্জ গ্যামে। ইঙ্গিত করেন যে, নিউক্লিটাইডগুলি বিভিন্ন সমবায়ে 
সংকেতের কাজ করে (ঠিক যেমন মর্ষ-সংকেতে (110759 0০9) টরে-টক্কা 
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ধ্বনির বিভিন্ন সমবায়ে বর্ণমালা, সংখ্য। ইত্যাদি বোঝায় )। চারটি নিউক্লিও- 
টাইডের মধ্যে একত্রে তিনটি করে ধরলে মোট ২০টি বিভিন্ন সমবায় ষে সম্ভব, 
সেদিকে গ্যামৌ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই সভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে 
গ্যামে। (এবং ক্রিক নিজেও ) এককালীন তিনটি নিউক্লিওটাইড একত্রে নিয়ে' 
১৯টি বিভিন্ন এযামিনো এযাসিডের সামপ্তস্তে বিভিন্ন সংকেতগুলি গড়ে তোলেন। 
ডি. এন্‌. এ. শৃঙ্খলে প্রত্যেকে তিনটি নিউক্লিওটাইডের সমবায় একটি নির্দিষ্ট 
এামিনো এাসিডকে মনোনীত করে এবং এইভাবে সেই বিশেষ ভি. এন্‌. এর 
নিউক্লিওটাইড গুচ্ছগুলির অন্ুবৃত্তি প্রোটিন শৃঙ্খলে এ্যামিনো এযাসিডগ্তলির 
অবস্থান নির্দেশনার ধাচ হিসাবে কাজ করে । 

মাকিন জীবরসায়নবিদ্‌ ম্যাহলোন, বি, হোঁগল্যাণ্ড আর. এন্‌, একে এই 
তত্বের অন্তভুক্ত করায় অগ্রসর হন। তিনি ইঙ্গিত দেন যে, ডি, এন্‌. এটি 
অনুরূপ আর, এন্‌. এ উৎপাদনে ছাচের কাঁজ করে এবং উৎপাদিত আর, এন্‌. 
এ-টিই প্রোটিন নির্যাণ কাজের তত্বাবধান করে। যে কোষগুলি প্রোটিন 
উৎপাদনে বিশেষ প্রক্রিয়া, সেগুলিতে আর. এন্‌, এর প্রাচুধ লক্ষ্য করে, বনু 
গ্রাণরসায়নবিদ্‌ এই তত্বের সমর্থনে তার বিবরণ দান করেছেন । 

হোগজ্যাণ্ড এবং তার সহযোগীবুন্দ আবিষ্কার করেন যে, কোষের সাইটো- 
জমে কিছু আর. এন্‌. এ ক্ষত ক্ষুদ্র দ্রবণীয় অংশরূপেও বিরাজমান । এই ক্ষুদ্র 
অণুগুলির এ্যামিনে। গ্যাসিডগুলিকে যুক্ত করার প্রবল প্রবণতা দেখা যায়। 
হোঁগল্যাণ্ড এইগুলির নাম দেন *স্থানাস্তরিত আর এন্‌, এ( 7505198 
॥১4 ) এবং তার ধারণ! অন্ধ্যায়ী এইগুলি প্রত্যেকটি এমনভাবে গঠিত ষে, 
এক একটি নিদিষ্ট এামিনো এ্যাসিড মাত্র এগুলিতে যুক্ত হয়__অন্য এ্যাখিনে! 
এালিড হয় না। এই স্থানাস্তরিত আর এন্‌. এ অগুগুলি এ্রামিনো এযাসিভ 
অথুণ্ডলি পমেত নিউক্লিক এ্যাসিড উীচে (সম্ভবতঃ মিটোকোন্ড্রিয়ায় অবস্থিত 
একটি বৃহৎ আর. এন্‌, এ অণুতে ) মিলিত হয়, যেটি এ্যামিনো৷ এসিড সমেত 
এইগুলিকে যথা! বিশেষ সঙ্জায় সাজিয়ে দেয়। এযামিনো খ্যাসিডগুলি 
পরম্পরের সমবাঁয়ে প্রোটিন উৎপন্ন করার পর স্থানান্তরিত আর, এন্‌. এ অপু 
গুলির সংস্্রব ত্যাগ করে। এইগুলিও ছীচ থেকে বিচ্যুত হয়ে পরে নতুন করে 
উক্ত পুননির্মাণের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করে । 

জীবনের ধারাবাহিকতা বজীয় রাখতে কৌষকেন্দ্রের ও সাইটোগ্লাজম্‌ 
ভি, এন, এও আর. এন্‌. এ, নিউর্লিক এ্যাসিভ ও প্রোটিনের এই ভাঙ্গাগড়ার 
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চেয়ে অধিকতর উত্তেজনাময় এবং আকর্ষণীয় অগ্য কোনোও তত্ব আজও 
উপস্থাপিত হয়নি । 


প্রাণের উৎপত্তি 


প্রাণের উৎসের আমাদের ষত কাছে উপস্থিতি সম্ভব, নিউক্লিক এযাসিড 
অগুতে আমরা উৎসের তত কাছেই উপস্থিত হই। এটি অবশ্তই প্রাণের 
আদিম বস্ত। ডি. এন্‌. এ. ব্যতিরেকে জীবের জনন সম্ভব নয় এবং আমাদের 
বিদ্িত প্রাণের শুরুও সম্ভব হত না। জীবিত বস্তর সব কিছুই উৎসেচকগুলি 
এবং অন্তান্ বস্তগুলি ষেগুলির উৎপাদনে উৎসেচকগুলি অন্ুঘটকের কাজ করে-_ 
বিশ্লেষণে ভি, এন্‌. এর উপর নির্ভরশীল বলে প্রমাণিত হয়েছে । তাহলে সব 
কিছুর শুরু কিভাবে হয়েছিল ? ূ 

যেহেতু প্রাণোৎ্পত্তির কারণ সম্বন্ধে প্রশ্নটি পৃথিবী ব৷ বিশ্বোৎপত্তির 
কারণ সম্বন্ধীয় প্রশ্নের চেয়েও আরও কঠোরভাবে ধর্ম বিশ্বাস নিয়ন্ত্রিত ছিল, 
সেহেতু বৈজ্ঞানিকগণ উপরোক্ত প্রশ্নটি উথাপনে বহুকাল ইতস্ততঃ করেছেন। 
এখনও প্রশ্নটি দিধাগ্রন্তভাবে সবিনয়ে আলোচিত হয়ে থাকে । কিন্তু কিছু 
কাল আগে প্রকাশিত রুশ প্রাণরসায়নবিদ এ, আই. ওপারিন্‌ লিখিত 
পুস্তক “প্রাণের উৎপত্তি” (1176 07181706 0£ 79 ) বিষয়টিকে সাধারণের 
সম্মুথে উপস্থিত করেছে । ১৯২৪ সালে পুস্তকটি সোভিয়েত ইউনিয়নে 
প্রকাশিত হয় এবং ১৯৩৬ সালে তার ইংরাজী অনুবার্দ গ্রকাশিত হয়। 
এই পুস্তকটিতেই সর্বপ্রথম বিশদভাবে সম্পূর্ণ জড়বাদের দৃষ্টিতে প্রাণোৎপন্তির 
সমন্তাগ্ুলি আলোচিত হয়েছিল। এই ব্যাপারে অবশ্ত আশ্চর্য হবার কিছু 
নেই, কারণ, যে ধর্মীয় অনুশাসনে পশ্চিমী জগত আবদ্ধ রাশিয়া তার 
অধীন নয়। 

মানুষের আদিম কুষ্টি বিকাশের প্রায় সবক্ষেত্রেই পুরাণে ঈশ্বর অথবা 
দানব কর্তৃক প্রথম মানব স্থষ্টির (কখনও কখনও অন্য নানা জীবও ) 
কাহিনী গড়ে উঠেছিল। যাই হোক, প্রাণের হুষ্টির সবক্ষেত্রেই দেবতাদের 
একচেটিয়া বলে মনে করা হয়নি। অন্ততঃ নিয়ন্তরের প্রাণগুলি অতিপ্রাকৃত 
হস্তক্ষেপ ব্যাঁতিরেকেই জড়বন্ত থেকে স্বত:স্ফুত ভাবে উৎপত্তি লাভ করতে 
পারে। উদাহরণ স্বরূপ বল যায় যে, পচনশীল মাংস থেকে কীট পতঙ্গাদির, 
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কাদা থেকে ব্যাঙ্ডের এবং পচ গম থেকে ই'ছুরের উৎপত্তি হতে পারে। বাস্তব 
পর্যবেক্ষণের ফলেই এই ধারণাগুলির উতৎপত্তি। কারণ, অত্যন্ত স্থপরিজ্ঞাত 
উদাহরণ হচ্ছে, পচনশীল মাংসে হঠাৎ প্ররুতই কমি কীটের আবির্ভীব ঘটে। 
এ কথা মনে কর] অত্যন্তই স্বাভাবিক ছিল যে, পচনশীল মাংসই কৃমি কীটের 
উৎপত্তির কারণ। 

এ্যারিস্টোটল্‌ পম্বতংক্ফুর্ত জননে” বিশ্বাস করতেন। টমাস এাকুইনালের, 
মতো মধ্য-যুগীয় আরও অনেক ধর্মতাত্বিকরাও এই ব্যাপার বিশ্বাস. করতেন। 
তেমনই বিশ্বাস করতেন উইলিয়াম হার্ভে এবং আইজাঁক নিউটনও । অন্ততঃ 
নিজের চোখকে ত আর অবিশ্বাস কর। চলে না। 

ইতালীয় চিকিৎসক ফ্রান্সিস্কো। রেডি সর্বপ্রথম এই প্রচলিত বিশ্বাসকে 
পরীক্ষাধীন করলেন । পচনশীল মাংস থেকে সত্যই কমিকীট জন্মায় কিনা, 
১৬৬৮ গ্রীষ্টান্্ে তিনি তা নিধারণের সিদ্ধাস্ত করলেন। তিনি এক সারি 
পাত্রের প্রত্যেকটির মধ্যে কয়েক টুকরো। করে মাংস খণ্ড রাখলেন, এর পরে 
কয়েকটি পাত্র সুক্ষ্স বন্ত্র খণ্ড (0769) দ্বার1 বদ্ধ করলেন এবং কয়েকটি খোলা 
রাখলেন। শুধুমাত্র সেই খোলা পাত্রগুলিতে কমিকীটের জন্ম হল, যেগুলিতে 
মক্ষিকাদের প্রবেশ অবাধ ছিল। রেডি সিদ্ধান্ত করেন যে, মক্ষিকা প্রস্থত 
অণুবীক্ষণিক ক্ষুদ্র ডিম থেকেই কমিকীটের উৎপত্তি। তিনি জোর দিয়ে বলেন 
ষে, মক্ষিকা' বা তাদের ডিমের অনুপস্থিতিতে মাংসে কৃমিকীটের উৎপত্তি 
সম্ভব নয়-_তা সে ঘত দীর্ঘদিনেরই গলিত পচনশীল মাংস হোঁক না কেন। 

রেডির অনুসরণকারী গবেষকগণও এই দিদ্ধাস্ত সমর্থন করেন এবং মৃত 
বন্ত থেকে দৃশ্তমান জীবোৎপত্তির বিশ্বাস বিনাশগ্রাপ্ত হল। কিন্ত রেডির 
মৃত্যুর কিছুকাল পরে খন জীবাণু আবিষ্কৃত হল, বহু বিজ্ঞানীই সিদ্ধান্ত 
করলেন ষে, অন্ততঃ এই ধরনের জীবনের উৎপত্তি নিশ্চয়ই মুত বস্ত থেকে । 
এমন কি বস্াবৃত পাত্রেও মাংস খগ্ুগুলি শীদ্রই জীবাণুতে পুর্ণ হয়ে ষেত। 
রেডির গবেষণার পরও ছুই শতান্বী ধরে এই বিশ্বাস জাগ্রত রইল যে, 
জীবাণুসমূহের স্বতঃক্ফুর্ত জনন সম্ভব৷ 

আর একজন ইতালীয় প্ররুতিবিদ্‌ ল্যাজারে। স্প্যালান্জানী প্রথম এই 
ধারণার উপর গভীরভাবে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। ১৭৬৫ শ্ীষ্টাবে তিনি মণ্ড 
(9:০৪) ভি ছুই সারি পাত্র রাখলেন। এক সারির পাত্রগুলি বায়ু চলাচলের 
জন্য উন্মুক্ত রইল। অপর সারির পাজ্গুলি তিনি মণ্ড সমেত ফুটিয়ে নিলেন, 


কোৰ ৪৭ 


যাতে তার মধ্যে কোনোও জীবাণুর অস্তিত্ব না থাকে এবং তারপর সেগুলির 
মুখ ভালে! করে বন্ধ করে দিলেন, যাতে বাতামে ভাদমান জীবাধুসমূহ 
তার মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে। প্রথম সারির পান্রগুলি শীঘ্রই 
জীবাগুতে ভি হয়ে গেল, কিন্তু যে পাত্রগুলি মণ্ড সমেত ফোটাঁন হয়েছিল 
এবং মুখবন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল সেগুলি জীবাণু শুন্য রইল। এই পরীক্ষায় 
স্প্যালান্জানী নিশ্চিত হলেন যে, জড় পদার্থ থেকে আণুবীক্ষণিক জীবের 
উৎপতিও সম্ভব নয়। ্‌ 

স্বতংস্ষকুতঁ জনন-তত্বের জমর্থকের কিন্তু নিশ্চিত হুলেন না। তার! 
বললেন, ফোটানর ফলে প্রাণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় কোনো কিছু 
(৮19)] 7)0701019 ) নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলেই স্প্যালান্জানীর ফোটান 
মুখবন্ধ পাত্রে জীবাণু স্ষ্টি সম্ভব হয়নি। আপাতদৃষ্টিতে পাস্তরই শেষ 
পর্যন্ত ব্যাপারটার চুড়ান্ত নিম্পর্তি করেন। তিনি এক ধরনের ফ্লাস্ক 
তৈরী করেন, যার হাসের গলার মতো! নলটি অন্ুভূমিক ২ আকৃতির । 
এই নলের খোলা মুখটি দিয়ে ফ্লাক্কে বাতাস প্রবেশ করতে পারে, কিন্ত 
ধূলিকণা ও জীবাণুর পক্ষে বক্র নলটি ছাকনির কাজ করায় সেগুলি 
ভেতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় না। পাস্তর ফ্লাস্কে মণ্ড পুরে ধতক্ষণ ন। 
বাম্পের স্থষ্টি হল ততক্ষণ ফোটালেন (মণ্ডে এবং ফ্লাস্কের নলে কোনে! জীবাণুর 
অস্তিত্ব থাকলে সে গুলিকে ধ্বংস করার জন্য ) তারপর ফলার্ফলৈর জন্য অপেক্ষা 
করে রইলেন। মণ্টি জীবাণুশূন্য রইল। বাতাসে প্রাণের পক্ষে বিশেষ 
প্রয়োজনীয় কিছু নেই । পান্তরের পরীক্ষায় দৃশ্ঠতঃ স্বতংস্র্ত জননতত্ব চির- 
সমাধি লাভ করল । 

এইসব ব্যাপারের ফলে বৈজ্ঞানিকের৷ বিব্রত বোধ করলেন। স্বতঃস্ফূর্ত 
জনন ব! দৈব সহায়তায় ঘি নাই হয়ে থাকে তা'হলে বাস্তবিকই প্রাণোৎপত্তির 
রহস্যটা কি? 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কিছু সংখ্যক তাত্বিক অন্যভাবে চরমপন্থী 
হলেন, তাদের মতে প্রাণ অনাদি অনস্ত | সবচেয়ে জনপ্রিয় মতের প্রবক্ত। হচ্ছেন 
-ভাস্তি আরহেনিয়াস (যে রসায়নবিদ আয়নতত্ব--90098106 ০0৫ 10701586101. 
আবিষ্কার করেন ) ১৯০৭ গ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি পুস্তক প্রকাশ করেন, যার নাম 
“হ্জনশীল পৃথিবী” ( ছা ০105 10 6০ 108৮1708 )। এই পুস্তকে কল্পনা করা 
হয়েছে যে, প্রাণ অনাদি যা মহাশূন্যে সর্বদ1! পরিবাতিত হছে নতুন নতুন গ্রহে 


৪৮ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


বিকাশ লাভ করে। স্পোরের (৪7০৪) আকৃতিতে এগুলি যথেচ্ছ ভ্রমণে 
গ্রহের বাযুমণ্ডল হতে বহির্গত হয় এবং পরে হুর্যালোকের চাপে মহাশৃন্তে 
পরিবাহিত হয়। স্পোরগুলি আস্তর্তারকামগুলীয় মহাশূন্যে (17066806118 
8170০ ) আলোকের চাপে ইতন্ততঃ পরিভ্রমণ পথে-_হয় বিনাশপ্রাপ্ত হয়, ন! হয় 
কোনোও গ্রহে উপস্থিত হয়। যদি সে গ্রহে প্রাণের পুর্ব অস্তিত্ব থাকে তাহলে 
স্পোরগুলি সক্রিয় হয়ে সেগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় অথব] যদি 
গ্রহটি বাসযোগ্য হয়েও প্রাণহীন অবস্থায় থাকে তবে সেখানে প্রাণ সঞ্চার 
করে। 


রাজা ৮” ০ জা) আত 


এ গা. পরিডিখলি_ জারা 


স্বত-স্ফৃর্ত-জনন সংক্কাস্ত গবেষণায় ব্যবহৃত পাস্তরের ফ্লাস্ক 

প্রথম দৃষ্টিতে তত্বটিকে চিত্বাকর্ষক বলে মনে হয়। ব্যাক্টিরিয়ার 
স্পোরগুলি শক্ত আবরণীযুক্ত হওয়ায় শৈত্য এবং শ্রঞ্কতা উভয়ই প্রতিরোধে 
সক্ষম এবং বাযুশূন্ মহাশৃন্তে এইগুলির বহুদ্দিন জীবিত থাকাও সম্ভব। এইগুলির 
আকরুতিও এমন যে, মহাঁকর্ষের প্রভাবে হুর্যাভিমুখী হওয়া অপেক্ষা বিকীরণের 
চাপে বিপরীতমুখী হওয়ার শৈত্য এবং শুষ্কতা উভয়ই প্রতিরোধে সক্ষম এবং 
বামুশৃন্য মহাশূন্যে এইগুলির বহুদিন জীবিত থাকাও সন্তব। এইগুলির আকৃতিও 
এমন যে, মহীকর্ষের প্রভাবে স্থ্ধ(ভিমুখী হওয়া অপেক্ষা বিকীরণের চাগে 
বিপরীতমুখী হওয়ার পক্ষে এগুলি অধিকতর উপযোগী । কিন্তু অতিবেগুশী 
আলোর আক্রমণে আরহেনিয়াসের তত্ব ভূলুন্টিত হল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে গব্ষণ। 


কোষ ৪৯ 


কারীগণ প্রমাণ করেন যে, ব্যাক্টিরিয়ার স্পোরগুলি অতিবেগুনী আলোকে 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং আস্তগ্রহুমগ্ডলীয় মহাশুন্ধে (20691018706 6%চয 50806 ) 
সর্ষের অতিবেগ্ূনী আলোর প্রাখর্য অত্যধিক। তাছাড়াও আছে অন্ঠান্ত 
ক্ষতিকারক বিকিরণ, যেমন-_মহাঁজাগতিক রশ্মি, সৌর রঞ্জন-রশ্মি এবং আহছিত 
কণিকার ক্ষেত্র, যেমন- পৃথিবী পরিবেষ্টনকারী ভ্যান এযালেন বলয় (৪. 40180 
০1৮)। হতে পারে এমন স্পোর আছে, ষ। বিকীরণ সংরোধক, কিন্তু প্রোটিন 
ও নিউক্রিক এ্যাসিড দ্বারা গঠিত যে সকল স্পোর আমাদের জ্ঞানগোঁচর সেগুলি 
নিশ্চয়ই সে পর্যায়ে পড়ে ন!। 

আবার পৃথিবীতে প্রাণোঁৎপত্তির রহস্য নিধর্ণরণ সমস্তায় ফিরে আসা যাক্‌ 
এবং স্বতংস্ফৃর্ত জনন তত্বটি পুনবিচার করা যাক। কোটি কোটি বছর আগে 
পাথিব আবেষ্টনে কি স্বতঃস্ফূর্ত জননে প্রাণোৎপত্তি সম্ভব ছিল ? 

পৃথিবীর আদিম অবস্থায় বায়ুমণ্ডল নিশ্চয়ই বর্তমানের তুলনায় সম্পূর্ণ পৃথক 
ছিল। বায়ুমগ্ডলে নিশ্চিতই তখন মুক্ত অক্সিজেনের কোনোই চিহ্ন ছিল না৷ 
কিন্তু ষে সকল পদার্থে সূর্য গঠিত পৃথিবীর উৎপত্তিও দি সেইসব পদার্থে হয়ে 
থাকে তাহলে সম্ভবতঃ অন্ান্ত মৌল পদার্থের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় হাইড্রোজেন 
প্রচুর পরিমাঁণে বর্তমান ছিল, কারণ ব্রন্মাণ্ডের বস্তসমূহের দশভাঁগের নয় ভাগ 
হাইড্রোজেন । সম্ভবতঃ, বাযুমগ্ডলে ছিল হাইড্রোজেন মিশ্রিত "্গ্যাস-_যেমন 
জলীয় বাম্প (109), এ্যামোনিয়া (টৈন্লুঃ) এবং মিথেন (0754) 
প্রভৃতি । 

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত “গ্রহসমূহ” (119 180869) নামক পুস্তকে উরে 
বলেছেন যে, পৃথিবী ক্রমে ঠাণ্ডা হলে জলীয় বাম্প জমে সমুদ্রগুলির স্থট্টি হল 
এবং যে বায়ুমণ্ডল অবশিষ্ট রইল তা মুখাতঃ এ্ামোনিয়া ও মিথেন যোগে 
গঠিত। বর্ণালী বিশ্লেষণ বিষয়ক তথ্যগুলি (990$:0850০710 085 ) থেকে 
জানতে পারি যে, সৌরজগতের বাইরের দিকের গ্রহগুলির বায়ুমণ্ডলে এযামোনিয়া 
ও মিথেনের অস্তিত্ব রয়েছে । 

কিছু বৈজ্ঞানিক এই মতবাদের বিরোধী। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্বিক সমীক্ষার 
ডক্লিউ ডব্লিউ রুবে'র মতে পৃথিবীর আদিম অবস্থায় বাযুমগ্ডল কার্বন-ডাই-অক্মাইভ 
এবং নাইট্রোজেনে গঠিত ছিল। মঙ্গল ও শুক্র গ্রহে বর্তমানে এই ধরনের 
বাষুমগ্ডলই দেখ। যাঁয় এবং উক্কাপিগুগুলিতে আবদ্ধ গ্যাসগুলিও মুখ্যতঃ কার্বন- 
ডাই-অক্মাইড ও নাইট্রোজেন কিন্তু এই ছুটো তত্ব বোধহয় পুরোপুরি 


৫ম খণ্ড --৪ 
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অসমঞ্জস নয়। হয়তো পৃথিবীর বায়ুমণ্ুল আদিতে জলীয় বাম্প এ্যামোনিয়। 
এবং মিথেন দ্বারা গঠিত ছিল, পরে তা পরিবন্তিত হয়ে কার্বনডাই-অক্সাইড্‌ ও 
নাইট্রোজেন দ্বার গঠিত হয়। জলীয় বাম্প উধ্ব€বায়ুমণ্ডলে পৌছে হুর্যের 
অতিবেগুনী আলোয় অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে বিষ্গিষ্ট হয়। হাইড্রোজেন 
মহাশূন্যে পলাতক হয় এবং মুক্ত অক্সিজেন পড়ে থাকে । এই মুক্ত অক্সিজেন 
পরে সম্ভবতঃ মিথেনের সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ায় জল এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইভ 
ও এযামোনিয়ার সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ায় জল এবং নাইট্রোজেন স্থাষ্টি করে £ 
209+08*  -৯০০5+গার ১০ 
8০9০+4ঘ75 -৯৪২5+6ন50 

জল সমুদ্ধে মিশে যায় এবং বায়ুমগ্ডলে পড়ে থাঁকে কার্বনডাই-অক্মাইভ এবং 
নাইট্রোজেন । এইভাবে উরে কল্পিত বামুমগ্ডল ধীরে ধীরে রুবে কল্পিত বায়ু 
মণ্ডলে পরিবত্তিত হয়। 

এ্যামোনিয়। ও কার্বন-ডাই-অক্মাইড জলে দ্রবণীয়। স্থতরাং বাযুমণ্ডলে 
যখন উপরোক্ত ধরনে পরিবর্তন হচ্ছিল তখন সমুদ্রের জল ছিল উষ্ণ এবং দ্রবীভূত 
এ্যামোনিয়৷ এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাপ্পে পরিপূর্ণ । ওজনের (05029) 
স্বল্পতা হেতু বায়ুমণ্ডলের আবরণ ক্ষমতা কম থাকায় সমুদ্র পৃষ্ঠে সম্ভবতঃ সৌর- 
বিকিরিত অতিবেগুনী আলোর তেজ ছিল বর্তমানের তুলনায় প্রথরতর এবং 
পৃথিবীতে তখনও তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রাচুর্য ছিল। এই অবস্থায় কি জৈব 
পদ্দার্থের উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল ? 

সূর্ষের প্রথর অতিবেগ্তনী আলে এবং তখনও পর্ধস্ত পৃথিবীর সক্রিয় 
তেজস্কিয়তা৷ প্রয়োজনীয় শক্তি জুগিয়েছিল। এযামোনিয়া, কার্বন-ডাই-অক্সাইড 
এবং সমুদ্রে দ্রবীভূত অন্যান্য যৌগিক পদার্থ সমূহ উৎস পদার্থরূপে কাজ 
করেছিল। 

এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে মাকিন প্রাণ-রসায়নবিদ্গণ 
পরীক্ষা শুরু করেন। ক্যালিফৌমিয়ার মেলভিন ক্যালভিন্‌ (সালোক সংশ্লেষ 
প্রক্রিয়ার গবেষক ) জল, হাইড্রোজেন এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মিশ্রণের মধ্যে 
উচ্চশক্তির বিকিরণ প্রেরণ করেন। এই পরীক্ষায় শক্তিগ্রাহী রাসায়নিক ক্রিয়া 
সংঘটিত হয় এবং সরল অণুগুলি জটিলতর অণুগুলিতে পরিবতিত হয় ব'লে তিনি 
লক্ষ্য করেন। কার্বন-ডাই অক্মাইভ এবং হাইড্রোজেন মিলিত হয়ে প্রথমে এক 
কার্ধন বিশিষ্ট ফরমীলডিহাইভ, (01709 )-এর সৃষ্টি করে, পরে ছুই কার্ধন 


কোষ ৫১ 


বিশিষ্ট এ্যাসেটিক এসিডের ( 0্50008) স্্টি হয়। ক্যালভিন্‌ যখন 
এ্যাসেটক এসিড ও জলের ভ্রবণে বিকিরণ প্রেরণ করেন তখন চারটি 
কার্বন বিশিষ্ট সাক্সিনিক এযাসিভ (809090079079-00ন ) পাওয়া 
গেল। 

উরের গবেষণাগারে স্নাতক ছাত্র স্টানলী এল্‌. মিলার ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্বে আরও 
এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। তিনি জল এবং উরে কল্পিত আদি বায়ুমগ্ডল অর্থাৎ 
গ্যামোনিয়া, মিথেন এবং হাইড্রোজেনের মিশ্রণ ভড়িৎ প্রবাহের অধীনে সংবাহিত 
করলেন (সর্ষের অতিবেগুনী বিকিরণের পরিবর্ত হিসাবে )। সঞ্চাহের শেষে 
তিনি দ্রবণটি কাগজী বর্ণরেখচিত্রের (1১767 01010778600) ) সাহায্যে 
বিগ্লেষণ করে ক্যালভিন্‌ পরিলক্ষিত সরল বন্তৃগুলি ছাড়াও গ্লাইসিন্‌ ( ৫170176) 
ও আযালানিন (81179 ) নামে দুইটি সরল ্যামিনো৷ এ্াসিভ এবং আরও ছুই 
একটি জটিলতর এ্যামিনে৷ এ্যাসিডের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন। 

এইসব পরীক্ষার ফলে এই বিশ্বীম গভীর হল যে, পৃথিবীর আদিতে উষ্ণ 
সমুদ্র এবং অক্সিজেনহীন বায়ুমগডলে সৌর এবং তেজস্কিয় শক্তির প্রভাবে জটিল 
থেকে জটিলতর জৈব অণুগুলির স্থট্টি হয়েছিল। 

এ কথা স্মরণ রাখ! প্রয়োজন যে, এই সকল পরীক্ষায় প্রথমজাত যৌগিক 
পদার্থগুলির মধ্যে ছুইটি-_এ্যাসেটিক এ্যাসিড ও গ্লাইসিনের সাহায্যেই জীব 
পরফাইরিন চক্র (7079) 20) গঠন করে। মৃত সমুদ্রে এই ছুটির 
সংমিশ্রণেই পরফাইরিন চক্রের উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে। এইরূপ ঘটন। 
নিশ্চিতই প্রাণোৎ্পত্তির স্থদূঢ ধাপ; কারণ, অতি প্রয়োজনীয় উৎমেচকগুলির 
কতকগুলিতে পরফাইরিন বর্ণগুলিরই সক্রিয় অংশ। তাছাড়া সালোক সংশ্লেষ 
( 07০%০9য71808519 ) পরিচালনার মুখ্য যৌগিক পদার্থ ক্লোরোফিলও 
( ০1১10011711 ) এক ধরনের পরফাইরিন। 

এ ছাড়াও জীব ফরমিক এ্যাসিভ বর্গের পদার্থ কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং 
গ্লাইসিনের থেকে পিউরিন্‌ এবং পিরিমিডিন্গুলি গঠন করে। সেগুলিও সমূ্রে 
সংক্সেষিত হয়ে থাকতে পারে। 

প্রাণের আস্তিত্বশূন্ত সমুদ্রে ষে কোনো৷ যৌগিক পদার্থ উৎপার্দিত হুলে তার 
বিনাশের সম্ভাবনা না থাকায় তা ক্রমশঃই সঞ্চিত হতে থাকবে। ছোট বা বড় 
কোনে! জীবেরই অস্তিত্ব ছিল না, যা এগুলিকে আহার্য হিসাবে ব্যবহার করবে 
অথবা এগুলির ক্ষয়ের কারণ হবে। তাছাড়া বায়ুমগ্ুলের আদিম অবস্থায় 


ঞ্ 
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অণুগুলিকে জারণ (051159 )বা বিভাজনের জন্ত মুক্ত অক্সিজেনের অস্তিত্ব 
ছিল না। একমাত্র যে অতিবেগ্ুনী আলে। এবং তেজস্ক্রিয় শক্তি এই জটিল 
অণুগুলিকে গড়ে তুলেছিল, সেই ছুটিই এ্গ্রলির বিভীজনের সম্ভাব্য বস্ত 
ছিল। কিন্তু সমুদ্র শ্রোত তাড়িত সেই অণুগুলির অধিকাংশ হয়ত নিরাপদ 
দূরত্বে গভীর সাগরের মাঝখানে উপস্থিত হয়েছিল, যেখানে সমুদ্র পৃষ্ঠের অতি- 
বেগুনী আলোর বিকিরণ বা! তলদেশের তেজস্ক্রিয় বিকীরণ অন্ুপস্থিত। 

এ কথ কল্পনা! করার কোনোও যুক্তিসঙ্গত বাধ। নেই ষে, কালক্রমে জটিলতর 
এামিনে। এ্যাসিডগুলির এবং সরল শর্করাগুলির উত্তরোত্তর ঘনসমাবেশ ঘটেছিল । 
এ্ামিনেো এ্যাসিডগুলি মিলিত হয়ে পেপটাইভের স্যষ্টি হয়েছিল ; পিউরিন্‌ঃ 
পিরিমিডিন্, শর্করা এবং ফম্ফরাস সমন্বিত যৌগিক পদার্থগুলির সমবায়ে 
নিউক্লিওটাইডগুলির উৎপত্তি হয়েছিল এবং ক্রমে যুগযুগাস্ত ধরে প্রোটিন ও 
নিউক্লিক এ্যাসিডগুলির স্থপতি হয়েছিল। অবশেষে এসেছিল চূড়ান্ত পর্যায়_ 
আকম্মিক কোনে। মিলনের ফলে স্ষ্ট হয়েছিল নিউক্লিক এাসিড অথু-য' 
নিজের অন্ুুকৃতি স্থ্টিতে সক্ষম । সেই মুহূর্তটিতেই প্রাণের শুরু । 

এইভাবে প্রাণের অভিব্যক্তির পুর্বে ঘটেছিল “রাসায়নিক অভিব্যক্তি |” 
জীবিত অধুঁ_আপন অনুরৃতি স্ষ্টিতে সক্ষম জটিল নিউর্রিও-প্রোটিনের এই 
আকস্মিক উৎপত্তি তত্ব যদি একান্তই অবাস্তব বলে মনে হয়, তবে মনে রাখতে 
হবে যে, বহু যুগ ধরে ধাপে ধাপে এর উৎপত্তি হয়েছে । কঠিন বস্ত হিসাবে 
পৃথিবীর বয়স নিশ্চিতভাবেই চারশো৷ কোটি বছর । আমাদের জ্ঞাত সবচেয়ে 
পুরনো! জীবাশ্মের (£০851]) বয়ম ৫০ কোটি বছরের বেশি নয় । যদি ধরে নেওয়া 
যায় জীবাশ্মের মতো৷ জটিল প্রাণ স্থষ্টি হতে অন্ততঃ তার তিন গুণ সময়ও 
লেগেছে ( বেশি করেই ধর] হল) তাহলে পৃথিবীতে প্রীণের শুরু দুশেো৷ কোটি 
বছর আগে । সে ক্ষেত্রে আরও দুশো। কোটি বছর অবশিষ্ট রইল প্রাথমিক 
রাসায়নিক অভিব্যক্তির জন্য । ছুশো কোটি বছরে অনেক কিছুই ঘটতে 
পারে। 


মনে হয় একটি মাত্র জীবিত অণুই প্রাণ স্থষ্টির এবং সারা জগতের জীবিত 
বস্তর স্থষ্টি কার্ধ শুরুর পক্ষে যথেষ্ট, ঠিক যেমন একটিমাত্র নিষিক্ত কোষ 
বিরাট ও জটিল জীব স্থষ্টি করে। তৎকালীন সমুদ্র ষ! কার্ধতঃ ছিল জৈব বস্তর 
ভ্রবণ, সেখানে প্রথম জীবিত অঞুটি অল্প সময়ের মধ্যেই আপন অনুকৃতিতে কোটি 


কোষ ৫৩ 


কোটি অণুর সৃষ্টি করেছিল। কচিৎ কোনে! পরিব্যক্তির ফলে সামান্য পরিবতিত 
ধরনের অণুর স্ট্টি হ'ত এবং তার মধ্যে যেগুলি অন্যগুলি অপেক্ষা কোনে 
ব্যাপারে অধিকতর শ্রেষ্ঠ ছিল, সেগুলি প্রতিবেশীগুলির বিনাশসাঁধন করে 
নিজেদের বংশবৃদ্ধি করত এবং এইভাবে পুরণে৷ ধরনের কিছু অণু নিশ্চিহ্ন হয়ে 
যেত। যদি কোনো একদল অণু উষ্ণ জলে অধিকতর উপযোগী এবং অন্য একদল 
শীতল জলের উপষোগী হত তবে উভয়েই মাত্র নিজ নিজ উপযোগীতম পারিপা্থিক 
অবস্থায় বৃদ্ধিলাভ করত । এইভাবে জৈব অভিব্যক্তির (0%587780 ০5০191০7। ) 
গতির স্চন। হয়েছিল। 

যর্দি আদিতে পরস্পর নিরপেক্ষভাবে একাধিক অণুর সৃষ্টি হয়েও থাকে, 
তাহলেও সম্ভবতঃ সবচেয়ে ক্রিয়াশীল অণুটি প্রজননে অন্তান্য অণুগুলিকে পরাজিত 
করে এবং য্ভোবেই হোক বর্তমান জীবসমৃহ সকলেই সম্ভবতঃ মাত্র একটি 
আদিম অধু হতে জাত। বর্তমানে জীবিত প্রাণীসমূহে বিরাট বৈষম্য সত্বেও 
সকলেই মৌল বিষয়ে অভিন্ন। প্রত্যেক প্রাণীর কোষই একই ধরনের বিপাক 
ক্রিয়ার অধীন। তাছাড়া এই ব্যাঁপারট। সম্ভবতঃ তাৎপর্ধপুর্ণ ষে, সমস্ত জীবিত 
প্রাণীর প্রোটিনই বামাবর্তা এযামিনো। এ্যাসিডগুলি দ্বার] (1,-80)100 20109 ) 
গঠিত- দক্ষিণাবর্তা এযামিনো এযাঁসিভ (1)-2101709 8919) দ্বারা নয়। সম্ভবতঃ, 
যে আদিম অণু থেকে প্রাণের উৎপত্তি সেটি দৈব সংঘ্টনে ],এামিনে। 
গ্যাসিডগুলি দ্বার! গঠিত হয়েছিল এবং যেহেতু 1)-আযাসিডের অণু 7.-আযাসিডের 
অগুর সঙ্গে কোনো স্থদূঢ় শৃংখলে মিলিত হতে পারে না, সেই হেতু দৈবে যার 
শুরু, আপন অন্ুকৃতি ত্যষ্টির মাধ্যমে আজ তা৷ সর্বজনীন রূপে পরিণত । 

শক্তিগ্রাহী প্রাণক্রিয়াগুলি চালু রাখার জন্য সকল রকম প্রাণের প্রধান 
প্রয়োজন, শক্তি । বর্তমানে প্রাণীরা প্রধানতঃ শক্তি উৎপাদক বিক্রিয়ায়-_যথা 
কাবোহাইড্রেট ও চবি ( ৪৪ ) জাতীয় খাগ্যকে জারিত (05101960 ) করে, 
মুক্ত শক্তি ব্যবহার করে। পৃথিবীর আদিম অবস্থায় মুক্ত অক্সিজেনের অস্তিত্ব 
ছিল না, স্থতরাং অন্ান্ত উপায়ে কাজ চালাতে হত। সেইসব উপায়ের কিছু 
কিছু বর্তমানেও প্রচলিত আছে, যেগুলি আদি যুগে শক্তির প্রধান উ২স ছিল। 
পেশী দ্বারা গকোজকে ল্যাক্টিক এযাসিডে (80610 ০1৫) বা খাযির (788৪৮ ) 
সাহায্যে মুকোজকে স্থরাঁসারে (৮1০1০।) পরিবততিত করতে অক্সিজেনের 
প্রয়োজন হয় না। কতকগুলি ব্যাকৃটিরিয়া আছে য! গন্ধক বা লৌহ ঘটিত 
যোগগুলির অজৈব পরিবর্তনে প্রভাবন কার্ধের ছারা উৎপাদিত শক্তি ব্যবহার 


৫৪ ' আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা৷ 


করে। এই প্রানীগুলি অক্সিজেন শূন্য স্থানে জীবন-যাঁপন করে এবং এমনকি 
কতকগুলি ব্যাক্টিরিয়ার পক্ষে মুক্ত অক্সিজেন মারাত্মক । সেগুলিকে 
বলা হয় "অবায়ুজীবী” জীব (&729০৮1০_স্ত্রীক শ্রবগগত অর্থ বামুহীন জীবন- 
ষাপন)। 

যতদিন পর্যস্ত আদিযুগের জীবস্ত অণুগুলি জৈব পদার্থগুলি বিভাজিত করে 
শক্তি সঞ্চয় করত ততদ্দিন সেগুলির সংখ্যা নির্দিষ্ট হতে বাধ্য ছিল। স্ুধের 
অতিবেগুনী আলো এবং তেজস্ক্রিয় পদীর্থসমূহের বিকীরণের ফলে সমুদ্রে জৈব 
অধুগুলির উৎপাদনের হার সম্ভবতঃ অতি মন্থর ছিল। স্থৃতরাং দীর্ঘকাল ধরে 
সমূত্রে জীবিত অণুর ঘনসমাবেশ নিশ্চিতই অল্প ছিল। কিন্তু যে মৃহ্র্তে 
উৎপাদিত প্রাণ পদার্থ সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় নিজেদের জৈব পদার্থ সমূহের 
বছুল উৎপাদন শুরু করল, তখনই পরিস্থিতির পরিবর্তন হল। অতিবেগুণী 
আলোকের তুলনায় এই প্রক্রিয়ায় জৈব অনুগুলির উৎপাদন বহুগুণে ত্বরাদ্বিত 
হল। তাছাড়া প্রাণপদ্দার্থ ক্রমতরল সমূদ্র দ্রবণে আকস্মিক প্রাপ্ত খান্ছে নির্ভর 
করার বদলে সধন্র বিরাজমান জল এবং কার্ধন-ডাই-অক্সাইডের সাহায্যে আপন 
প্রয়োজনীয় খাছ সংগ্লেষিত করতে পারত । 

অভিব্যক্তির এই পর্যায়ে জীব একটি আবরণীর মধ্যে সংশ্লেষিত খাঁ মুর 
করতে শুরু করল, এবং এইভাবে কোষের উৎপত্তি হল। কোঁষগুলি ক্রমেই 
সমুদ্রের জৈব অথুগুলি ব্যবহার ক'রে নিঃশেষ করতে লাগল। সেগুলি 
বাযুমগুলের কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে পরিবর্তে অক্সিজেন বিমুক্ত করতে 
শ্তর করল। এই প্রক্রিয়া আণবিক অক্সিজেন ব্যবহারে সক্ষম উৎসেচকগুলি 
উৎপাদনের স্থযোগ করে দধিল। যে কোষগুলি এই ধরনের উৎসেচকগুলি 
উৎপাদন করত সেগুলির শক্তি আয়ত্ব করার ক্ষমতা অধিক হওয়ায় শীঘ্রই 
উৎসেচকগুলি উৎপাদনে অক্ষম কোষগুলিকে কার্যতঃ লুপ্ত করে দিল । 

বর্তমানেও কোষ কেন্দ্রকে মুক্ত অক্সিজেন ব্যবহারকারী উৎসেচকগুলির 
অভাব। ফলে কেন্দ্রকের অন্তর্গত সমস্ত পদ্ধতিই অবায়ুজীবী। সম্ভবতঃ কোষ 
কেন্ত্রক নিজেই প্রাথমিক সরল অনুর বংশধর, যা অক্সিজেনহীন বামুমণ্ডলে বৃদ্ধি 
লাভ করেছিল। কেন্ত্রকের চতুষ্ার্বস্থ সাইটোগ্লাজম্‌ অক্সিজেন ব্যবহারকারী 
উৎসেচকে সমুদ্ধ, যা! সম্ভবতঃ পরবর্তাকালে পরিবতিত বাধ়ুমগুলের অভিযোজনে 
গড়ে উঠেছিল। 

পৃথিবীর বাঁযুমগ্ডল অক্সিজেন সমৃদ্ধ হয়ে ওঠার পর উধবস্থ .বাহুমণ্লে 


কোষ ৫৫ 


ওজোনের আবির্ভাব হল, য৷ ভূপৃষ্ঠে পতিত সর্ষের অতিবেগুনী আলোর 
অধিকাংশই নিরোধ করে। তাছাড়া ইতিমধ্যে পৃথিবীর তেজস্করিয়তাও 
উল্লেখযোগ্যভাবে হাস পেয়েছিল। কিন্তু জৈব পদার্থগুলি উৎপাদনে এই 
শক্তিগুলির আর প্রয়োজন ছিল ন1।। সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়া সে ভার গ্রহণ 
করেছিল এবং বিভাজক বিকীরণগুলি হাস পাওয়ায় বৃহত্তর, জটিলতর এবং 
সুক্ষ ধরনের জীবনের অভিব্যক্তি সম্ভব হয়েছিল। 

সালোক-সংশ্লেষকারী কোষগুলির সংখ্য। ও জটিলত। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এক 
নতুন ধরনের কোষের উদ্ভব হল, যেগুলিতে সালোক-সংশ্লেষকারী যন্ত্রটর অভাব 
থাকায় খাগ্ের জন্য উত্ভি্দ কোষের উপর নির্ভরশীল । এই ভাবেই প্রাণীজগতের 
উদ্ভব। কালক্রমে জীবের গঠনে জটিলতা! যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে 
আমর যে সকল জীবাশ্মের (উদ্ভিদ এবং প্রাণীর ) অধিকারী সেগুলির স্থষ্টি শুরু 
হল। 

ইতিমধ্যে পৃথিবীর প্রতিবেশ নতুন প্রাণ সৃষ্টির দৃষ্টিকোণ হতে মূলতঃ 
পরিবত্তিত হল। একমাত্র রাসায়নিক অভিব্যক্তির দ্বারা প্রাণের উদ্ভব ও 
বিকাশ আর সম্ভব ছিল না। তার একটি কারণ হচ্ছে, যে ধরনের 
শক্তি প্রাথমিক যুগে প্রাণোৎপত্তির কারণ ছিল-যথা, অতিবেগুনী আলোক 
এবং তেজক্কিয় শক্তি সেগুলি কার্ধতঃ বিলুপ্ত হয়েছিল। অপর কারণ এই 
ষে, স্বপ্রতিষ্ঠিত ধরনের প্রাণগুলি স্বতঃ উৎপাদিত জৈবঅণুগুলি সত্বর ব্যবহারে 
সক্ষম। এই ছুইটি কারণেই আপাত দৃষ্টিতে জড় বস্ত থেকে নতুন ও স্থনির্ভর- 
শীল ধরনের জীবোৎপত্তির কোনোও সম্ভাবনা নেই (অবশ্য যদি ভবিষ্যতে মানুষ 
প্রীণ রহস্য আবিষার করে তা স্ষ্টি করতে সক্ষম হয়)। বর্তমানে স্বত-স্ফুর্ত 
জনন এতই অবাঁন্তব যে, কার্ধতঃ তা অসম্ভব বল! চলতে পারে। 


অন্ধ গ্রহে জীবল 
যদি আমর! এই মতবাদ স্বীকার করে নিই যে, প্রাণের উদ্ভব কেবলমাত্র 
প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক নিয়মের ফল, তবে এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, সম্ভবতঃ 
পৃথিবীতেই শুধুমাত্র প্রাণ আবদ্ধ নয়। ব্রদ্ধাপ্ডের অন্য অংশে প্রাণের বিকাশ 
কতখানি সম্ভব ? 
র্মাণ্ডে তারকার সংখ্যা অন্ততঃ ১,০০০১০০০১০০০১০০০১০ ০০১৪৩ ৪১৪০০ 


৫৬ আধুনিক বিজ্ঞানের গোঁড়ার কথ৷ 


বলে হিসাব পাওয়া গিয়েছে। যদ্দি এই সমন্ত তারকার উৎপত্তিই, মৌর 
জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের যা বিশ্বাস, সেই মতে। হয়ে থাকে 
( অর্থাৎ বিরাট ধুলিকণার মেঘ এবং গ্যাসের ঘনীভবন হেতু ) তবে সভবতঃ 
কোনে তারকাই নিঃসঙ্গ নয়, বরং একাধিক সভ্য বিশিষ্ট একটি স্থানিক 
মগুলের সেটি একটি অংশ । আমরা জানি যে, বনু তারকা যুগলের (6919 
80৪০ ) অন্তিত্ব রয়েছে, ষে ছুটি একই কেন্দ্রের চারিদিকে ঘু্যমান এবং 
হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে, প্রতি তিনটি তারকার মধ্যে একটি তারক। 
দুইটি বা ততোধিক সভ্য বিশিষ্ট কোনো মণ্ডলের অন্তর্গত । এই সব মণ্ডলের 
যে বাসযোগ্য গ্রহ থাকবে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে--য। আমর। 
পরে আলোচন। করব। কিন্তু তা সত্বেও ছুই তৃতীয়াংশ “তারকা অবশিষ্ট থাকে, 
যেগুলির চতুর্দিকে বাসযোগ্য গ্রহের প্রদক্ষিণ সম্ভব । 

দুর্ভাগ্যক্রমে এখনও পর্ষস্ত সৌর জগতের বাইরে নিকটতম তারকারও 
কোনো গ্রহ সরাসরি আবিষ্কার করার উপায় আমাদের জানা নেই। মাত্র 
কিছুদিন আগে জ্যোতিবিদগণ গ্রহের অস্তিত্ব নির্ণয়ে ষে প্রমাণ আবিষ্কারের 
কাছাকাছি আসতে পেরেছেন তা হুল এই যে, ৬১ সিগনি (6) 008) 
নক্ষত্রমগ্ুলীর একটি তারকার দোছুল্যমান গতি-ষা ক্ষু্র কোনে। সঙ্গীর 
অস্তিত্বের ইঙ্গিত করে। তারকাঁটির গতির চাঞ্চল্যের পরিমাণ হিসাব করে 
সঙ্গীটির ভর (7088৪ ) বৃহস্পতি (816: ) গ্রহের প্রায় দশ গুণ স্থিরীরুত 
হুয়েছে। তারকার পক্ষে এই ভর অত্যন্ত কম, সুতরাং বস্তটি নিশ্চয় একটি 
দৈত্য গ্রহ (0187 01206৮ )। 

বাসযোগ্য হওয়ার জন্য গ্রহের কিকি আবশ্তিক শর্ত পুরণ হওয়। 
গ্রয়োজন? উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, আমর! যাঁকে প্রাণ বলি সে 
য়কম কিছুয় লালন করা, বৃহস্পতির মতো! গ্রহের পক্ষে যে অসম্ভব সে 
বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। প্রথমতঃ, আমাদের ধারণা মতো যে গ্রহে প্রাণের 
উৎপত্তি সম্ভব সেটিকে তৃর্যের এত কাছে থাকতে হবে যে, জল অন্ততঃ 
অধিকাংশ সময় না জমে তরল অবস্থায় থাকবে, কিন্তু স্ুর্ধের দুরত্ব এমন 
হবে যে, জল যেন ক্ফুটনাংকের (০1128 6০17) নিয়ে থাকে । অর্থাৎ 
প্রত্যেক তারকার চতুরদিকে একটি নির্দিষ্ট বাসযোগ্য অঞ্চলে (19১1601 
2০০2৪ ) গ্রহটির অবস্থিতি প্রয়োজন । তারক যত বৃহৎ ও উজ্জ্বল হবে 
এই বাসযোগ্য অঞ্চল তত দুরবর্তা এবং প্রশম্ততর হবে। অনুজ্জল 


কোষ ৫৭ 


তারকার চতুর্দিকে বাসযোগ্য অঞ্চল এতই সংকীর্ণ যে, কোনে। গ্রহের পক্ষে 
সারা কক্ষ পথে সেই অঞ্চলের মধ্যে থাক। প্রায় অসম্ভব । 

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, তারকাটির জীবনকাল দীর্ঘ হতে হবে-_ অস্ততঃ দশ 
হাজার কোটি বছর-_প্র।ণের উদ্ভবের পুর্বে রাসায়নিক অভিব্যক্তির জন্য 
যে সময় প্রয়োজন (যদি না প্রায় অসম্ভব কোঁনো দৈব আকম্মিকতাঁয় জীবিত 
অণুর হঠাৎ স্থষ্টি হয়)। এই শর্তের ফলে অতিবৃহৎ ও উজ্জল তারকাগুলি 
বাদ পড়ে যাঁয়, কারণ সেগুলির জীবনকাল দশ হাজার কোটি বছরের কম। 

তৃতীয়ত, সম্ভবতঃ বহু-তারকা-সমন্বিত মগণ্ডলীকে আমাদের হিসাবের 
বাইরে রাখতে হবে, কারণ সেগুলির বাসযোগ্য অঞ্চলটির আকৃতি এতই 
জটিল (ছুই ব। ততোধিক সুর্যের বিকিকরণ অঞ্চলের বিভিন্নতার দরুন ) 
যে, যে কোনো গ্রহের আপন কক্ষপথের কোনে। এক অংশে সেই অঞ্চলের 
বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে । কিন্তু ঘটনাক্রমে যে ৬১ সিগনি, 
নক্ষত্রের নিকট প্রথম সম্ভাব্য গ্রহ, (একটি দৈত্য গ্রহ, মান্য আবিষ্ষীর করেছে, 
সেই নক্ষত্রটি বহু তাঁরক। সমন্বিত মণ্ডলীর অস্ততূ্ত। 

এই সকল শর্তের কথ! মনে রেখে ক্যাঁলিফোনিয়। বিশ্ববিষ্ঠালিয়ের 
জ্যোতিবিদ এস্‌, এস্, হয়াংগ সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে আমাদের নিকটতম 
প্রতিবেশী ছুইটি মাত্র তারকাকে নির্দিষ্ট করেছেন, যে ছুটির চতুর্দিকে 
বাসযোগ্য অঞ্চলে পৃথিবীর মতো! গ্রহ প্রদক্ষিণ করতে পারে। এই 
তারকা ছুটি হচ্ছে এপমাইলন এরিডানি (17970811010. 1008701 এগারে। 
আলোক-বর্ষ দূরে ) এবং টাউ-সেটি (18 09৮-_-বারো আলোক-বর্ষ দূরে )। 
দুটিই হূর্য অপেক্ষা ক্ষুত্রতর, স্ৃতরাং তাদের চতুর্দিকে বাসযোগ্য অঞ্চও 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুন্র হলেও গ্রহের কক্ষের পক্ষে ক্ষুত্র নয়। 

হুয়াংগ হিসাব করে দেখেছেন যে, প্রতি ২০টি তারকার মধ্যে একটিতে 
এমন গ্রহের অস্তিত্ব বর্তমান, যেখানে আমাদের জ্ঞাত প্রাণের বিকাশ 
সম্ভব এবং অবশ্য ওপারিন, ক্যালভিন্‌, উরে এবং মিলারের মতো৷ গবেষকগণের 
পরীক্ষাগত ধারণ। এই যে, থে সকল গ্রহে প্রাণের উদ্ভব সম্ভব, সেখানে 
প্রাণের উদ্ভব হবেই। অতএব আমাদের ছাঁয়াপথের অন্তর্গত জীবনের 
অস্তিত্ব সম্পন্ন গ্রহের সংখ্যা প্রায় ৫* হাঁজার কোটির মতো! এবং ব্রহ্মাণ্ডে সে 
সংখ্যা হবে এর কয়েক কোটি গুণ বেশি। 

যদ্দি সত্য হয়, ব্যাপারটা, থেই্ই রোমাঞ্চকর । আরে! বেশি রোমাঞ্চকর 


৮ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


ব্যাপার এই যে, অস্ততঃ কয়েকটি গ্রহেও প্রাণের এমন অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, 
যাকে আমর। বলি “বুদ্ধিমান” শ্রেণীর । যদি দশ লক্ষ গ্রহের মধ্যে একটিতেও 
সে রকম কিছু ঘটে থাকে তবে আমাদের ছায়াপথেই “বুদ্ধিমান প্রাণ সমন্বিত” 
গ্রহের সংখ্যা ৫০০০ এবং ব্রন্মাণ্ডে সেই সংখ্যা ৫* মিলিয়ন বিলিয়ন । 

কিছুকাল আগে পর্স্তও এই সম্ভাবনার কথা শুধু বৈজ্ঞানিক কাল্পনিক 
কাহিনীগুলিতেই জল্পনা করা হত। এক সময় আমিও বৈজ্ঞানিক কাল্পনিক 
কাহিনী লিখেছি এবং সেগুলির পাঠক যদি আমার উপরের মস্তব্যটিকে অত্যুৎ- 
সাহের ফল বলে মনে করেন তবে তার নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে, বর্তমানে বহু 
জ্যোতির্বিদই বহু গ্রহেই জীবন এবং এমন কি বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্বের 
সম্ভাবনায় বিশ্বাসী । 

বস্ততঃ যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীগণ এই সম্ভীবনাতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন এবং অন্যান্য গ্রহের সম্ভাব্য বেতার সংকেত শ্রবণের ভন্য যে 
ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন তাঁকে বলা হয় “গজম। পরিকল্পনা” ( 0£০15৫6 
0202%- শিশু পাঠ্য “ওজ' পুস্তকপণুলির একটি হতে নামটি গৃহীত )। 
মহাশুন্য হতে আগত বেতার তরঙ্ষের কোনে নির্দিষ্ট ধাঁচের সন্ধানই এই 
পরিকল্পনার লক্ষ্য । যদি কোনে! নিষ্রিষ্ট শুংখলায় বেতার সংকেত পাওয়া যায়, 
ঘা বেতার তারকা! অথবা মহাশৃন্যের উত্তেজিত বস্তপুপ্রজাত অসম্বদ্ধ সংকেত 
হতে পৃথক তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সেই সংকেত বহিঃপাথিব বুদ্ধিমান 
জীব কর্তৃক প্রেরিত। অবশ্ত যদ্দি এরকম সংকেত পাওয়া যায় তবু স্থদূরের 
সেই বুদ্ধিমীন জীবের সঙ্গে যোগাষোগ স্থাপন, সমন্তার ব্যাপার হবে। যেহেতু 
সর্বনিকটবর্তা সম্ভাব্য বাসযোগ্য গ্রহের দূরত্ব অন্ততঃ এগারে। আলোকবর্ষ 
সেইহেতু সংকেতের আগমন হতে যেমন বহু বর্ষ লাগবে তেমনই প্রেরিত 
সংকেতের সেই গ্রহে উপস্থিতি বহু বর্ষের ব্যাপার । 

অন্ত জগতের বুদ্ধিমীন জীব কোন্‌ তরঙ্গে বেতারবার্তা প্রেরণ করবে? 
জ্যোতিধিদর। মহাশৃন্য আবিষ্ধারে একটি বিশ্বজনীন বেতার তরঙজের সঙ্গে 
পরিচিত-_যাঁকে বল। হয় “হাইড্রোজেন সংগীত” (৪076 ০£ [77:05 ), 
১৪২০ মেগাসাইকেলে প্রচারিত। যখন হাইড্রোজেন পরমাখুতে ইলেকট্রন 
একটি স্তর থেকে আর একটি স্তরে ঝাঁপ দেয় তখনই এই সংকেত উখিত হয়। 
মহাশূন্যে বুদ্ধিমান জীবদেের পরস্পরের মধ্যে বার্তাবিনিময়ের প্রয়াসের জন্য এই 
বিশ্বজনীন বেতার তরঙ্গ নির্বাচনই যুক্তি গত । 


কোষ ্ 


এ সবই কি জল্পনা কল্পন! ছাঁড়া আর কিছুই নয়? ঠিক তা নয়। এ 
কথ। বল! সংগত ষে, বিজ্ঞানীগণ অতি ক্ষীণভাবে হলেও আমাদের সৌরজগতে 
সম্ভাব্য অন্ত ধরনের প্রাণের অস্তিত্বের লক্ষণ ক্রমশঃই অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে 
লক্ষ্য করছেন। 

চন্দ্র সমেত পৃথিবীর কক্ষপথ এবং শুক্র ও মঙ্গল, সূর্যের চতুর্দিকে বাসযোগ্য 
অঞ্চলের অস্তভূক্তি। প্রাণের অস্তিত্বের পক্ষে বুধ খুবই গরম এবং মঙ্গলের 
বাইরে যাবতীয় গ্রহই অত্যন্ত শীতল। 

সন্ধানসাধ্য বাঁযু এবং জলের অভাব হেতু, আমরা নিশ্চিতভাবেই চন্দ্রকে 
বাদ দ্দিতে পাঁরি। চন্দ্রে গভীর ফাটল সমূহে, যেখানে জল ও বায়ুর সভাব্য 
অস্তিত্ব আছে, সেখানে আদিম ধরনের প্রাণের ইতস্ততঃ অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু 
কিছু দূরকল্পনা কর হয়েছে । বুটিশ জ্যোতিবিদ ভি এ. ফিরশফ, “চার্দের 
বিচিত্র জগৎ” (9৮509 ভা০তএ ০£ ৪ 21০07.) নামক পুস্তকে প্রমাণ 
করতে চেষ্টা করছেন যে, চন্দ্রের ভূপুষ্ঠের নিম্নে জলের অস্তিত্ব থাকতে পারে 
এবং ধুলি সমাচ্ছন্ন চন্দরপৃষ্ঠে বিশোধিত (১80:১8 ) গ্যাসগুলি অগভীর 
বায়ুমগুল স্থষ্টি করায়, সেখানে এক ধরনের প্রাণের পোষণ সন্ভব। কিন্তু এ 
সবই দূরকল্পনা। তা সত্বেও বৈজ্ঞানিকগণ টাদ্দে জীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনিশ্চিত 
হওয়ায় সাময়িকভাবে চন্দ্রে প্রেরিতব্য রকেটগুলি জীবাণুশূন্য, (9০211159 ) 
করার ঝামেল! ভোগ করে থাকেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের খবরের প্রকাশ 
যে, চন্ত্রপৃষ্ঠে আঘাঁতকারী 'লুনিক ২টি” (10821--11) প্রেরণের আগে 
জীবাণুশূন্ত করা হয়েছিল। মান্য টাদে পৌছে যাতে সেখানকার আদিম রূপ 
পর্যবেক্ষণ করতে পারে তাঁর জন্য পাধিব প্রাণ প্রেরণ পরিহরে বৈজ্ঞানিকদের 
চিন্তার অস্ত নেই। 

প্রাণের অস্তিত্বের পক্ষে শুক্র গ্রহটি উতংরুষ্টতর। এটির আয়তন ও ভর 
পৃথিবীর তুল্য এবং বায়ুমগ্ুলটি আমাদের বায়ুমণ্ডল অপেক্ষা গাড়তর। অনুমিত 
হয়, গ্রধানতঃ নাইট্রোজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড সহযোঁগেই গ্রহটির বাযুমণ্ডল 
গঠিত। শ্ুক্রে লক্ষণ যোগ্য মুক্ত অক্সিজেনের অস্তিত্ব নেই, কিন্ত জীবনের 
পক্ষে তা মারাত্মক বাধান্বূপ নয়। পূর্বেই আলোচনা কর হয়েছে যে, 
বামুমণ্ডলে মুক্ত অক্সিজেনের অন্তিত্ব প্রকাশের পুর্বে বহু কাল ধরেই পৃথিবীতে 
জীবনের অস্তিত্ব ছিল (অবশ্য এ কথা নিশ্চিত যে, সে জীবন ছিল একেবারে 
আদিম ধরনের )। 


৬০ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


কিছুকাল আগে পর্যন্ত শুকরের বায়ুমগ্ডলে জলীয়বাঁষ্পের চিহ্ন দেখা যায়নি 
এবং সেখানে প্রাণের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে সেটি ছিল প্রধান আপত্তি। কিন্ত 
জলীয় বাষ্প ব্যতিরেকে গ্রহটির মেঘ-আবরণের কোনে। সন্তোষজনক ব্যাখ্যা ন। 
পাওয়ায় বৈজ্ঞানিকগণ শুক্রে জলের অনস্তিত্বের ব্যাপারে বিব্রত বোধ করতেন। 
তারপর ১৯৫৭ খ্রষ্টান্বে আর্থার ডিঃ লিটুল্‌ কোম্পানীর চার্লস্‌ মুর বেলুনে উধ্বে” 
১৫ মাইল উচ্চতায় পৃথিবীর অধিকাংশ বাধা প্রদানকারী বায়ুমণ্ডলের বাইরে 
স্টাঁটোন্ীয়ার ( 566980)9: ) থেকে দুরবীক্ষণ সাহাষ্যে শুক্রের আলোক 
চিত্র গ্রহণ করেন। অবলোহিত বর্ণালীতে (0 206. ৪0৩০৮০ ) প্রমাণিত 
হল যে, শুকরের উধ্বে” বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্পের পরিমাণ পৃথিবীর প্রায় 
সমান । 

এর ফলে সম্ভাব্যতা বেড়ে গেল। অস্ততঃ, সম্ভাব্য জীবনের ক্ষেত্র হিসাবে 
শুক্র গ্রহটিকে বাদ দেওয়। সম্ভব নয়। অবশ্য আপত্তির কারণ তবুও রয়ে 
গেছে। হিসাব করে দেখ! গিয়েছে, বায়ুমগ্ডলে কার্বন ডাই-অক্মাইডের উপস্থিতি 
হেতু উগ্চানস্থ হট্হাউসের (1090:০599 ) অনুরূপ তাপনিরোধক প্রক্রিয়ায় 
ুক্রগ্রহ পৃষ্ঠের তাপ, জলের স্ফুটনাংকের কিছু উপরে এবং শুক্র গ্রহাগত 
বেতাঁর সংকেত অনুযায়ী শুক্রগ্রহের উপরিভাগের তাপ প্রায় ২৫০” সেশ্টিগ্রেড। 
যদ্দি তাই হয়, তবে অস্ততঃ ষে ধরনের প্রাণ সম্বন্ধে আমরা পরিচিত সেগুলির 
ক্ষেত্রে জীবপালিনী হিসাবে শুক্র বাতিল বলে গণ্য হবে । 

কিন্ত, ফতদিন পর্যস্ত না কোনো যন্ত্রপাতি সমদ্বিত মহাশূন্য বিহারী রকেট 
অথব। মাহুষের অবতরণের দ্বার শুক্র গ্রহের মেঘ আবরণী ছিন্ন হচ্ছে ততর্দিন 
সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব বিষয়ক প্রশ্নটির নিষ্পত্তি হবে না। আমর] এই পর্যস্ত 
বলতে পারি যে, শুক্র গ্রহে প্রাণ-বিকাশের বিরুদ্ধশক্তি প্রচুর হলেও 
চূড়ান্ত নয়। 

মল গ্রহটি নিঃসন্দেহে সম্ভাবনার ক্ষেত্রে আশাব্যগ্ুক। এই গ্রহটির কার্বন 
ডাই-অক্সাইভ ও নাইট্রোজেন সমন্বিত পাঁতল বায়ুমগ্ডল আছে এবং পাতল! 
হিম-আবরণী (সম্ভবত: বেশি হলে এক ইঞ্চি পুরু ) স্থষ্টির পক্ষে পর্যাপ্ত জলীয় 
বাম্পের অস্তিত্বও আছে, যা খতুপরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গড়ে উঠে 
বা গলে যায়। (হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে, মঙ্গলের সমস্ত জলীয় বাশ্পটুকু 
ঈরি হ্দকে প্রায় পুর্ণ করবে)। মঙ্গলের তাপ কম, কিন্তু গ্রাণ ধারণের 
অনুপোযোগী নয়, অস্ততঃ কুমেরু অঞ্চলের তাপমাত্রা থেকে কোনে। সময়েই কম 


কোষ ৬১ 


নয়। মধ্য গ্রীষ্মে কখনও কখনও মঙ্গলের নিরক্ষবৃত্ত অঞ্চলে তাপমান্র। 
আরামপ্রর্দ উষ্ণতায় ৮** ফারেনহাইট পর্যস্ত হয়। 

প্রায় শতাব্দীকাল ধরে মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবন পৃথিবীতে আগ্রহের 
স্থষ্টি করেছে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীয় জ্যোতিবিদ গিয়োভানি ভারজিনিও 
শিয়াপারেলি এই গ্রহপৃষ্টে সুক্ম্ম সরলরেখাসমূহ আবিষ্কার করেন। তিনি এগুলির 
নাম দেন “ক্যানালি” (090811)। ইতালীয় ভাষায় শব্দটির অর্থ প্রণালী 
(00%7006] )__ঘা ইংরেজী ভাষাস্তরনের ভূলে হল খাল (০৪081 ), ফলে লোকে 
সিদ্ধান্ত করে নিল যে, এগুলি কৃত্রিমভাবে তৈরী জলনালী, ষা সম্ভবতঃ হিম 
আবরণী থেকে খনন করে গ্রহের অন্তান্ত অংশে জলসেচনের জন্ত আনা হয়েছে । : 
এই সিদ্ধান্তের উগ্র প্রবক্তা হলেন মাকিন জ্যোতিবিদ পাঁসিভাল লোয়েল এবং 
শহরের রবিবাসরীয় কাগজগুলি (এবং বৈজ্ঞানিক কষ্ট কল্পনার কাহিনীগুলি ) 
মঙ্গলগ্রহে বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্বের “প্রমীণ” ঘোষণা করল। 

বস্ততঃ, দাগগুলি সত্যই আছে কি নাসে সম্বন্ধে প্রচুর সন্দেহ রয়েছে। 
আস্তরিক চেষ্টা সত্বেও বহু জ্যোতিবিদই দাঁগগুলি দেখতে পাননি। কেউ কেউ 
মাত্র চকিতের জন্ত দেখেছেন। অনেকে মনে করেন, দৃষ্টি সীমায় অবস্থিত বস্ত 
জোর করে দেখবার চেষ্টায় যে দৃষ্টি বিভ্রম হয় এগুলি তারই ফল। যাই হোক, 
মঙ্গল গ্রহে যে উন্নত ধরনের জীবন সম্ভব তা কোনো জ্যোতিবিদই বিশ্বাস 
করেন না। 

তবু প্রমাণ দৃষ্টে মনে হয় মঙ্গলে কিছু একট! জন্মায়। প্রমাণটি হচ্ছে 
মঙ্গলের বিখ্যাত সবুজ আন্তরণী। খতু পরিবর্তনের সঙ্গে এগুলোও পরিবর্তন 
হয়; শ্্রীষ্ম উপভোগকারী গোলার্ধে এগুলির বুদ্ধি এবং শৈত্য পীড়িত গোলার্ধে 
এগুলির সন্কোচন হয়। হিম আবরণী গলনের সঙ্গে সঙ্গে সবুজ আন্তরণীর 
বিস্তৃতি লাভ ঘটে বলে মনে হয়। 

ইপ্ডিয়ানা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের জ্যোতিবিদ ইন্জবর্গ শ্মিদ্‌ (1060০72 90117100) 
প্রশ্ন তুলেছেন, মঙ্গলের সবুজ আস্তরণী সত্যই সবুজ কিনা। তাঁর মতে এই 
আপাতদৃষ্ট সবুজ রঙের উৎপত্তির কারণ, ম্গল গ্রহের অধিকাংশ অংশের 
নারঙগ-লোহিত রঙের বৈপরীত্য দৃষ্টিবিভ্রম | তাঁর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী তথাকথিত 
“সবুজ” অঞ্চল প্ররুতপক্ষে ধূসর। কিন্তু সবুজই হোক আর ধৃসরই হোক, 
তিনিও স্বীকার করেছেন যে, এই আন্তরণী কোনে। ধরনের উত্ভিদ বা অন্ত 
আদ্দিম ধরনের প্রাণ হওয়া সম্ভব । 


৬২ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, কিছুসংখ্যক পাখিব জীবাণু 
যদিও মঙ্গলের তুলনায় প্রথিবীর প্রতিবেশে অধিকতর অভ্যস্ত, তবুও কৃত্রিম 
উপায়ে প্রত্তত মঙ্গলের অনুরূপ প্রতিবেশের তাপ ও বাম়ুমণ্ডলে এগুলি বাস 
করতে ও বৃদ্ধিলাভ করতে সক্ষম । আরিজোনার অন্তর্গত লোয়েল মানমন্দিরে 
কর্মরত উইলিয়াম এম্‌. সিনটন্‌ ১৯৫৭ খ্রীষ্টাবে মঙ্গলগ্রহে সরল ধরনের উত্ভিদের 
স্বপক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন 
যে, মলের সবুজ এলাকায় শোষিত হৃর্যালোকের তরঙ্গদৈরধ্য জৈব পদার্থসমূহ 
কর্তৃক শোষিত তরজদৈর্্যের অন্রূপ। এরপ প্রস্তাব করা হয়েছিল যে, খতু 
পরিবর্তনের সঙ্গে মঙ্গল গ্রহের রঙের পরিবর্তন --জল এবং তূপৃষ্ঠস্থ অজৈব পদ্দার্থ' 
সমূহের অস্তক্রিয়ার (10166750600, ) ফল, কিন্ত সিনটন্‌ প্রমাণ করলেন যে, 
উক্ত গ্রহের সবুজ অঞ্চলের থেকে প্রতিফলিত আলোক কেবল মাত্র মৃত্তিকা বা 
শৈলের প্রতিফলন জনিত নয়৷ 

এই সব সত্বেও মঙ্গল গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব সন্বন্ধে নিশ্চয়তা নেই, ঠিক যেমন 
নেই শুক্র গ্রহে প্রাণের অনন্তিত্বের নিশ্চয়তা । এই মাত্র বল! ষেতে পাঁরে যে, 
শুক্রে প্রাণের বিরুদ্ধশক্তি প্রবলতর এবং মঙ্গলে প্রাণপোষক শক্তি অধিকতর 
সক্রিয় । 


স্বভাঁবতঃই মন্গল গ্রহে মান্ষের প্রথম অবতরণের প্রত্যাশায় বৈজ্ঞানিকগণ 
উৎ্থৃক। বিজ্ঞানের পক্ষে ব্যাপারটা হবে আমাদের সৌরজগতের মহাশৃন্য 
পরিভ্রমণকারীগণের আবিষ্কারের সবচেয়ে উদ্দীপনাময় ঘটনা__চন্দ্রের প্রথম, 
অবতরণের চেয়ে উদ্দীপনাময়। মেলভিন ক্যালভিনের মন্তব্য অন্ুযায়ী-_মঙ্গল 
গ্রহে প্রাণের অস্তিত্বের প্রমাণ ব্রন্ধাণ্ড সম্বন্ধে মানুষের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতেই 
পরিবর্তন আনবে । 

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালভিন্‌ একটি আবিষ্কারের কথা ঘোষণা! করেন, যা যথেষ্ট 
উল্লেখযোগ্য । কতকগুলি উক্কাপিণ্ডের বিশ্লেষণ করে তিনি একটি বস্তর সন্ধান 
পান যেটি পিরিমিভিনের অন্থরূপ। উক্কাপিগুগুলি সম্ভবতঃ বিস্ফোরিত গ্রহের 
অংশ এবং সম্ভবতঃ সেগুলিতে জীবের বাসযোগ্য অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু সেটি কর্ননা 
মীত্র এবং উক্ত আবিষ্কারের প্রধান আলোচ্য বিষয় নয়। পিরিমিডিন ধরনের বস্তুটি 
পূর্বেকার গ্রহ থেকে এসেছিল অথবা মহাশৃন্তে অন্তহীন কাল ধরে পরিভ্রমণরত 
অবস্থায় উদ্কাপিণ্ডে আটক থাকা কার্বন ভাই-অক্মাইভ ও নাইট্রৌোজেনে সৌর 


কোষ ৬৩ 


বিকিরণের ফলে বন্তুটির জন্ম ঘটেছিল-_যাই হোঁক ন! কেন, ব্যাপারটি প্রর্কতিতে 
সত্যই সংঘটিত গ্রথম রাসায়নিক অভিবযক্তির গ্রমাণ (যা গবেষণাগারে গবেষকের 
কৃত কাচের আধারেই কেবল উৎপন্ন নয়)। যতই দূর্বল হোক, এটি বরদ্ধাণ্ে 
জীবনের বহু বিস্তৃতির একটি নির্ভরযোগ্য লক্ষণ। 


ভজন্জোিস্ণ জঞ্যান্স 
জীবাণু 
ব্যাকৃটিরিয়া 


সপ্তদশ শতাব্দীর আগে ক্ষুদ্র পতঙ্গদেরই ক্ষুত্রতম জীব হিসাবে জান৷ 
'ছিল। একথা অবশ্য মেনে নেয়াই হয়েছিল যে, ক্ষুপ্রতর কোনো জীবের 
অস্তিত্ব নেই। আধিভৌতিক শক্তির প্রভাবে জীবিত প্রাণীকে অদৃশ্য কর! যায় 
(এ বিষয়টি, সকল ধরনের সভ্যতাই কোনো না কোনো এক রকমে মেনে 
নিয়েছিল ), কিন্তু এমন ক্ষুদ্র জীবের অস্তিত্ব কেউ কল্পন। করেনি, যা চোখে দেখ 
যায় না। 

মান্ছষ ধদি আগে এই ব্যাঁপারট। সন্দেহ করত তাহলে বিবর্ধন কৌশল- 
গুলির ব্যবহারে আরো আগেই সচেষ্ট হওয়া! শুর হত। এমন কি গ্রীক ও 
রোমানরাও জানত যে, একটি বিশেষ আকুতির কাঁচের সাহাষ্যে সুর্য 
রশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করা যায় এবং তার মধ্য দিয়ে দৃষ্ট বস্ত বিবর্ধিত হয়। 
উদাহরণ স্বরূপ বল। যেতে পারে যে, জলভতি ফাঁপা কাচের গোলককে 
উক্তরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে। গ্ত্রীষ্টের জন্মের ২১২ বৎসর পূর্বে 
সিরাকিউসে অবরোধকারী রোমান নৌবহরে আগুন লাঁগাঁনর জন্য আকিমিডিস 
এ রকম ধরনের কোনে দাহক কাচ (10080661559 ) ব্যবহার করে 
থাকতে পারেন (ঘা তিনি করেছিলেন বলে কথিত আছে)। টলেমি 
দহক কাচ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন এবং আরবীয় লেখকেরা তারই 
পর্বেক্ষিত বিষয় আরও বিশদভাবে বর্ণনা! করেন। 

ইংরেজ বিশপ, দীর্শনিক এবং অততযুৎসাহী সখের বিজ্ঞানবিদ রবাট” গ্রসেটেস্থ 
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রথম উপরোক্ত অস্ত্রের শাস্তিকালীন ব্যবহারের কথা 
আলোচনা করেন। লেন্সগুলি (158) [ মস্থুর ডালের (16118 ) আকৃতি 
বিশিষ্ট বলে এই রকম নামকরণ হয়েছে ] যে সকল বস্ত ক্ষুত্রতার জন্য দর্শনে 
অস্থবিধার শ্ঙি করে সেগুলির বিবর্ধনে যে ব্যবহার কর! যেতে পারে সে বিষয়ে 
তিনি সফলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার ছাত্র রোজার বেকন এই প্রস্তাব 
অনুযায়ী কাজ ক'রে ক্ষীণ-দৃষ্টির উন্নতিকল্পে চশমা আবিষ্কার করেন। 


$. 
ব 


জীবাণু ৬৫ 


প্রথমে দূর বন্ধদৃষ্টিরোগ ( 0%:-8180690065৪ ) দূরীকরণে উত্তল লেব্দের 
€ 0০0দ৪5 125 ) স্থ্টি হয়। ১৪০০ সালের আগে নিকটবদ্ধ দৃষ্টির্টেগের 
€ 95: 8107) 66070698 ) উন্নতিকল্পে অবতল লেন্সের ( 00700%59 101099 ) ত্ডি 
হয়নি । মুত্রাযস্ত্রের আবিফীরের ফলে চশমার চাহিদা! বেড়ে গেল এবং ষোড়শ 
শতাব্দী নাগাদ চশম। তৈরি দক্ষ কারিগরী ব্যবসায়ের পর্যায়ে উন্নীত হ'ল। 
বিশেষ ক'রে হল্যাণ্ড এই শিল্পে বিশেষত্ব লাভ করল। 

১৭৬০ খ্রীষ্টাবধে দূর ও নিকটবদ্ধ দৃষ্টিযুক্ত রোগ সারানর জন্য বেঞ্ামিন 
ফর্যাঙ্কলিন কর্তৃক “যুগল-ফোকাস' (১-০০৭] ) লেন্সের আবিষার হয়। ১৮২৭ 
্রীষ্টাবে বৃটিশ জ্যোতিবিদ জর্জ বিডেল এয়ারি কর্তৃক বিষমদৃকদৃষ্টি রোগের 
(2,810100 9619108 ) প্রয়োজনীয় লেন্সের আবিষ্কার হয়। তিনি নিজে এ 
রোগে তুগাঁছলেন এবং ১৮৮৮ শ্রীষ্টাব্ষে একজন ফরাসী চিকিৎসক স্পর্শ 
লেন্সের (০০065০61989 ) পরিকল্পন। করেন, যা হয়ত একদ্রিন বহুল প্রচলিত 
চশমাকে অপ্রচলিত করে দেবে । 

এইবার ডাচ-চশমা নির্মাণকারীদের কথায় ফিরে যাওয়া যাক। গল্প 
প্রচলিত আছে যে, ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে হান্ম্‌ লিপপারশে নাঁমক চশমী নির্মাণকারীর 
শিক্ষাধীন এক ব্যক্তি অবসর বিনোদনের জন্য উপরি উপরি ছুইটি লেন্সের মধ্য 
দিয়ে বিভিন্ন বস্ত নিরীক্ষণ করছিলেন। তিনি দেখে অবাক হলেন যে, লেন্স 
দুটি পরস্পরের থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখলে দূরের জিনিস খুব কাছে বলে মনে 
হয়। শিক্ষাধীন ব্যক্তিটি তৎক্ষণাৎ তাঁর মনিবকে ব্যাপারটা জানালেন এবং 
লিপ পারশে ছুটি লেন্সকে একটি নলের মধ্যে নির্দিষ্ট দূরত্বে বসিয়ে প্রথম দূরবীক্ষণ 
তৈরি করেন। স্পেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ব্যাঁপৃত ডাচ সৈন্যদদলের সেনাপতি 
যন্ত্রটর সামরিক উপযোগিতা উপলব্ধি করেন এবং ব্যাপারট। গোপন রাখবার 
চেষ্টা করেন । 

তিনি অবশ্ঠ গ্যালিলিওর কথা ভাবেননি । দুরবর্তা জিনিস দেখার যন্ত্র 
আবিষ্কারের গুজব শুনে গ্যালিলিও শুধুমাত্র লেন্স ব্যবন্ৃত হয় এই জ্ঞানের উপর 
ভিত্তি করে শীত্রই অস্তমিহিত নীতিটি অবিফার করেন এবং নিজন্ব দূরবীক্ষণ যন্ত্র 
নির্মাণ করেন ; লিপপারশের যন্ত্র তৈরি হবার ছ'মাসের মধ্যে গ্যালিলিওর যত 
নির্মাণ শেষ হয়। 

নিজের যঙ্ত্রেরে লেন্সগুলির স্থান পরিবর্তন করে গ্য।লিলিও যন্ত্রটির গার! 


নিকটস্থ বস্তর বিবধন কার্ষেও সক্ষম হন, হৃতরাং যন্ত্রটি ছিল কার্ধতঃ “অণুবীক্ষণ” 
€ম খণ্ডঁ-_-৫ 


৬৬ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


ষস্। পরবতী দশকগুলিতে বহু বৈজ্ঞানিকই অনুবীক্ষণ যন্ত্র নির্সাণ করেন । 
একজন ইতালীয় প্ররুতিবিদ্‌, ফ্রাসেস্‌্কে। সেন্লুটি এইরূপ একটি যন্ত্রের সাহায্যে 
পতঙ্গের শারীরস্থাঁন পর্যালোচনা করেন, ম্যালপিঘি আবিষ্কার করেন কৈশিকতন্ 
এবং হুক কর্কের কোঁষসমূহ আবিষ্কার করেন। 

কিন্ত যতর্দিন পর্যস্ত না ডেল্ফটের বণিক খ্যান্টন্‌ ভ্যান্‌ লীভেনহুক 
অণুবীক্ষণের বাবহার করেন ততদিন এই যন্ত্রটর গুরুত্ব সাধারণে উপলব্ধি করতে 
পারেনি। ভ্যান্‌ লীভেনহুক খেয়াল হিসাবে ঘষে ঘষে লেন্স তৈরি করতেন 
এবং তিনি তাঁর অথুবীক্ষণের জন্য নিখুত লেন্স তৈরির দ্দিকে মন দ্িলেন। 
তিনি মাত্র একটি লেন্স ব্যবহার করতেন, কিন্তু তার সাহাষ্যেই তিনি ক্ষুদ্র 
বস্তগুলিকে যে রকম পরিষ্কার দেখতে পেতেন, তাঁর সমসাময়িক আর কেউ তা 
পারেনি; কারণ মিশ্র অথুবীক্ষণ যন্ত্রে ব্যবস্ৃত লেন্সগুলি সে আমলের ড্রান্ত 
পন্থায় নিমিত হওয়ায় সেগুলি ক্রটিহীন ছিল ন1। ভ্যান লীভেনহুকের লেন্স- 
গুলির ২০* গুণ বিবর্ধনের ক্ষমতা ছিল । 

ভ্যান্‌ লীভেনহুক নিবিচারে সকল বস্তই পর্ধবেক্ষণ করতেন এবং লগুমের 
রয়াল সোসাইটিতে লম্বা! লম্বা চিঠি লিখে তিনি যা দেখেছেন সবই জানাতেন। 
বিজ্ঞানে গণতন্ত্রের জয় ঘোষণ। করে সাধারণ একজন ব্যবসায়ী রয়াল সোসাইটির 
মতো “ভদ্রলোকের” সংস্থার ফেলো (1911০ ) নিবাচিত হন। তীর মৃত্যু 
পুর্বে ইংল্যাণ্ডের রাণী এবং সমগ্র রাশিয়ার জার পিটার দি গ্রেট ডেল্ফ্‌টের এই 
নগণ্য অণুবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণকাঁরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 

তীর নিম্িত লেন্সের সাহায্যে লীভেনহুক শুক্রকোষ, রক্তের লোহিত কোষ 
আবিষ্কার করেন এবং ব্যাঙাচির লেজে কৈশিকের মধ্যে রক্ত চলাচল বাস্তবে 
পর্যবেক্ষণ করেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, খালি চোখে অদৃশ্য 
জীবিত প্রাণীসমৃহ তিনিই প্রথম অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখেন। ১৬৭৫ শ্রীষ্াবে 
বদ্ধজলে তিনি এই অতি ক্ষুদ্র প্রাণীদের (%/7099105168 ) দেখেন। তিনি 
ইষ্ট্ের (খামির ) কোষও পর্যবেক্ষণ করেন এবং তীর লেন্সের বিব্ধন শক্তির প্রাস্ত 
সীমায় বীজাণু ( £৪৮00৪ ) আবিফার করেন, সেগুলিকে আমরা বর্তমানে বলি 
_ব্যাক্টিরিয়া | 

অগুবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতি হ'ল খুব ধীরে ধীরে এবং জীবাণুর মতো ক্ষুত্ 
বস্তসমূহ ব্বচ্ছন্দে পর্যবেক্ষণ করার মতো যন্ত্র তৈরি করতে প্রায় দেড় শতাব্দী 
লেগে গেল। উদ্দাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ১৮৩০ গ্রীষ্টাববে ইংরেজ 


রঘু ৬৭ 
আলোক-বিষ্ভাবিদ জোসেফ জ্যাক্সন লিস্টার প্রথম “অবার্ন অগুবীক্ষণ যন্ত্র 
(80120708080 7010:9৪80০79 ) আবিষ্কার করেন, যার ফলে চক্রাকার রঙওগুলি 
লুপ্ত হয়ে দৃষ্ট বন্তর প্রতিবিষ্ব আরও পরিফার হয়। লিস্টার আবিষ্কার করেন 
যে, লোহিত কণিকাগুলি যুগ্লাবতল বলয়াকৃতি বস্ত (10:00110%9 0181৪ ) 
-ছোট ছোট একজাতীয় বাদামের (19987098 ) মতো, ০ 
পরিবর্তে টোল পড়ে রয়েছে । 

ক্রমশঃ আণুবীক্ষণিক জগতের প্রাণীগুলির নামকরণ শুরু হ'ল। ভ্যান 
লীভেনহুক দৃষ্ট “কুদ্রপ্রাণীগুলি” বস্ততই প্রাণী, যা! ্ুত্র বস্তসমূহ আহার্য হিসাবে 
গ্রহণ করে এবং ক্ষুত্র চাবুকের মতো, (218811০ ) চুলের মতো৷ সিলিয়। 
(1]1%) অথব। বর্ধমান প্রোটোপ্রাজম্‌ আোতের (786902018 ) সাহায্যে 
চলাফেরা করে । এই প্রাণীগুলির নাম দেওয়া! হ'ল প্রোটোজোয়! (০:০৮০৪৮০-- 
গ্রীক শবগত অর্থ (প্রথম প্রাণী”) এবং জার্মীন প্রাণীতত্ববিদ্‌ কার্প থিওডোর আ্নস্ট 
সাইবৌন্ড এগুলিকে এককোষী প্রাণী হিসাবে চিহ্মিত করেন। 

বীজাধুগুলি (867) ) অন্য জিনিস; প্রোটোজোয়ার চেয়েও এগুলি 
ক্ষ্রতর এবং সরলতর। যদিও কিছু সংখ্যক বীজাণু চলাচলে সক্ষম, 
অধিকীঁংশগুলিই নিশ্চল থাকে, শুধুমাত্র বৃদ্ধিলাভ ও বংশবৃদ্ধিকরে। কেবলমাত্র 
ক্লোরোফিলের অভাব ছাড় সেগুলির সঙ্গে প্রাণীর ধর্মের আর কোনোও সাদৃশ্ঠ 
নেই। সেই কারণে সেগুলি সাধারণতঃ ক্লোরোফিলহীন, জৈববস্তভোজী উদ্ভিদ 
ছত্রাকের সঙ্গে শ্রেণীভুক্ত কর! হস্ত। বর্তমানে অধিকাংশ জীববিগ্যাবিদই এগ্রলি 
উদ্ভিদ ব1 গ্রাণী-_কোনো' শ্রেণীভূক্তই না করে, এগুলিকে একটি বিশিষ্ট শ্রেণী 
হিসাবে গণ্য করেন। এইগুলির বীজাু (8০ ) নাম বিভ্রান্তিকর । কারণ, 
বীজ শব্দটির ছারা উত্ভিদের বীজ (যথ। গমের বীজ) অথবা যৌনকোষ (বীজকোষ) 
অথবা অঙ্গের ভ্রণ অবস্থা (বীজস্তর--£9চ9 18768) এবং বস্তুতঃ প্রাণের সম্ভাবনা 
বিশিষ্ট যে কোনো ক্ষুত্র বস্তই বোঁঝায়। 

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে, ডেনমার্কবাঁপী অধুবীক্ষণবিদ অটে৷ ফ্রিডরিক মুলার এই সব 
তর প্রাণীদের যথেষ্ট হুম্পষ্টভাবে দেখতে সক্ষম হন) তিনি এইগুলিকে ছুই 
শ্রেণীতে ভাগ করেন-_“ব্যাসিলি* (৪011 ক্ষত দণ্ডে'র ল্যাটিন শব্ধ থেকে 
গৃহীত ) এবং “স্পাইরিলি” (82171: পাকানো আকৃতির জন্য )। অবার্ন 
অণুবীক্ষণযন্ত্র (80170708019 7010:980008) উদ্ভাবনের অস্টি যান শল্যচিকিৎসক 
_ঘিওডোর বিলরথ আরও ক্ষুত্র ধরনের প্রাণী আবিফার করেন, যেগুলির তিনি 


৬৮ আধুনিক বিজ্ঞানের গোঁড়ার কথা 


নাম দেন “কোক্কাস' ( 0০০০4৪---৪::৫ ফলের গ্রীক শব্ধ থেকে গৃহীত )। 
জার্মান উত্ভিদবিদ্যাবিদ ফাডিনাগড জুলিয়াস কোহ শেষ পর্যস্ত স্বোস্তাবিত 
ব্যাকটিরিয়াম-( [320691100) ) শব্দটি ব্যবহার করেন ( এটিও “ক্ষুদ্র দণ্ডের” 
ল্যাটিন শব্দ থেকে গৃহীত )। 

উত্ভিদ, প্রাণী এবং ব্যাকটিরিয়া সকল ধরনের আগুবীক্ষণিক জীবনের জন্য 
“জীবাণু, (7710০৮৩- ক্ষুত্র জীবন ) শব্দটি পাস্তর জনপ্রিয় করে তোলেন। কিন্ত 
শীপ্রই শব'টি ব্যাকটিরিয়ার সমার্থক হয়ে উঠল-_ষেটি তখন কুখ্যাঁতি লাভ করে । 
বর্তমানে আণুবীক্ষণিক প্রাণের সাধারণ পরিভাষা হচ্ছে অণুজীব ( 01079 
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বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাকটিরিয়! (কে) কোক্কাস্মমূহ (০০০) (খ) ব্যাসিলি 
এবং গে) স্পাইরিলি। প্রত্যেকটি শ্রেণীর বিভিন্ন উপশ্রেণী আছে । 


পাত্তরই প্রথম নিশ্চিতভাবে রোগের সঙ্গে অণুজীবগুলির সম্বন্ধ আবিফাঁর 
করেন এবং আশ্চর্যের কথা এবং বিচিত্র এই যে, একটি ফরাসী শিল্পকে বাঁচাবার 
চেষ্টাতেই উপরোক্ত ব্যাপার সম্ভব হয়েছিল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী রেশমশিল্প 
এক ধরনের রেশম কীটজাত রোগে ধ্বংস হয়ে ষেতে বসেছিল । ইতিপূর্বে স্থরা 
প্রস্ততকারীদের বিপর্দ থেকে উদ্ধার করার, ফলে পাস্রকেই এই সমস্যাটি সমাধানে 
নিযুক্ত কর! হ'ল। যেমন অসমঞ্জস-কেলাস (5৪7100706৮0 9£098৪1৪ ) এবং 


জীবাণু ৬৯ 


ইষ্টের ( ৪৪৮) কোষের পর্যালোচনা তিনি করেছিলেন, তেমনই, অণুবীক্ষণের 
প্রেরণাগত ব্যবহণরের ফলে পাস্তরই রেশমকীট এবং তু তগাছের পাতা সংক্রমণ- 
কারী অণুজীব আবিফার করেন। .তিনি সমন্ত সংক্রামিত রেশমকীট এবং 
তুঁতগাঁছ নষ্ট করে ফেলার ও অসংক্রামিত রেশমকীট এবং তুতগাছের 
সাহায্যে নতুন করে শিল্প শ্বরুর কুপারিশ করেন। এই টিলা উপায় অবলম্বন 
স্থফলপ্রদ হয়েছিল। 

পাস্তর এইসব গবেষণায় রেশযশিল্পের পুনরুজ্জীবনের চেয়েও বেশি কিছু 
করেছিলেন। তিনি এই সম্স্ত গবেষণার ফলাফল থেকে ষ সিদ্ধান্ত করেন তা 
“রোগের বীজতত্ব: (65710 00০17 01 )১৪৪৪৪) নামে খ্যাত; এ তত্ব 
অবিসংবাদ্দিতদূপে চিকিৎসাবিদ্যার চিনকিৎস। বৃহত্তম আবিষারগুল্র অন্যতম 
(এবং এ আবিষার কৌনো৷ চিকিৎসক করেননি, করেছিলেন একজন রসায়নবিদ 
--এ কথা রলায়নবিদগণ গর্বের সঙ্গে প্রচার করেন )। 

পাস্তরের আগে চিকিৎসকের! বিশ্রাম, স্খাগ্য, পরিষ্কার বাতাস এবং পরিচ্ছন্ন 
প্রতিবেশের স্থপারিশ ও গুটিকয়েক আকস্মিক পরিস্থিতিতে ব্যবস্থা অবলম্বন কর। 
ছাঁড়া, তাদের রোগীদের জন্য আর বেশি কিছু করতে পারতেন না। তীর] 
ফোড়া কাটতে পারতেন, ভাঙ্গ। হাড় জোড়। দিতেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে মাছষের 
সাধারণ জ্ঞানলন্ধ কয়েকটি বিশেষ নিরাময়কারী ওষুধ ব্যবহার করতেন; যেমন 
সিন্‌কোনা গাছের বন্ধল জাত কুইনিন্‌ (আদিতে ম্যালেরিয়া রোগ-মুক্তির জন্য 
পেরুভিয়াজাত ইগ্ডিয়ানগণ এই গাছের বন্ধল চর্ণ করত ) এবং ফক্পসগ্লোভ 
(1055199 ) নামক উদ্ভিদজাত ডিজিটালিস্‌ (হৃদপিগুকে উত্তেজিত করার 
জন্য চিকিৎস! ব্যবস্থার উন্নতির পুর্বে অশিক্ষিত চিকিৎসক কর্তৃক ব্যবহৃত ওষুধ)। 
এইসব গুটিকয়েক চিকিৎসা (এবং বসম্ত রোগের টিক। যা পরে আলোঁচন৷ কর! 
হবে । ছাড়া চিকিৎসকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত বহু ওষুধ এবং চিকিৎসা পদ্ধতি মৃত্যুর 
হার কমানর বদলে বাড়িয়ে দিত। 

উনবিংশ শতাব্দী পর্বস্ত তথাকথিত বহু স্থসভ্য দেশও যে মাঝে মাঝে 
মহাঁযারীতে আক্রান্ত হ'ত (যার কতগুলির গভীর প্রভাব ইতিহাসে লিপিবদ্ধ) 
তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পেলো-পোনেসিয়ার যুদ্ধের সময় এথেন্সের 
যে মহাঁমারীতে পেরিক্ল্সের মৃত্যু হয় তাই শেষ পর্যন্ত শ্রীমের ধ্বংসের কারণ। 
মারকাঁস্‌ অরেলিয়াসের শাসনকালে রোমসাআাজ্যে ষে মহামারীর আক্রমণ হয় 
সম্ভবতঃ তারই ফলে রোমসাআাজ্যের ধ্বংসের শুরু । হিসাব করে দেখা গিয়েছে 
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যে, চতুর্দশ শতাবীতে কৃষ্ণ-মৃত্যুর (73180 ৪৮ ) আক্রমণে মধ্য যুগের 
ইউরোপের এক চতুর্ধাশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়; এই মহামারী এবং 
বারুদের ব্যবহার একত্র যুক্ত হ'লে মধ্যযুগের সামাজিক কাঠামো বিনই 
করে। 

একথা অবস্থ স্বীকার্ধ যে, অগুজীবের আক্রমণই মহাঁমারীর হুচনা ও 
বিস্তারের কারণ -পাস্তরের এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই মহাঁমারীর আক্রমণ 
রুদ্ধ হয়নি। ভারতবর্ষে এখনও পর্যস্ত কলের! স্থানীয় (90080)30 ) রোগ এবং 
অন্থান্ত অনুন্নত দেশসমূহে মহামারীর প্রাহুর্তাব প্রবল। যুদ্ধকাঁলে, রোগসমূহ 
গ্রধান সমস্যা । সময় সময় নতুন ধরনের মারাত্মক জীবাণুর স্থষ্টি হয় ষ! সমগ্র 
পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়; বস্ততঃ ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনফ্ুয়েগ্ার সর্বগ্রাসী আক্রমণে 
সারা জগতে যত লোকের মৃত্যু হয়েছে মানব ইতিহাসে মহামারীর আক্রমণে 
সেরূপ মৃত্যু সংখ্যা বিরল। তবুও পাস্তরের আবিষ্কার এক মহা পরিবর্তনের 
স্থচনা করল। ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুর হার ক্রমশঃই কমতে লাগল এবং 
প্রত্যাশিত আয়ুক্ষাল ক্রমশ:ই বাড়তে শুরু করল। পাস্তর কর্তৃক সুচিত রোগের 
বৈজ্ঞানিক অন্দন্ধান এবং চিকিৎসার ফলে পৃথিবীর অধিকতর উন্নত দেশ 
সমূহের নরনারীগণ এখন গড়ে ৭০ বৎসর বাচবার আশী। করতে পারে। কিন্ত 
পাস্তরের আবিষ্কারের পুর্বে সবচেয়ে অন্ুকুল অবস্থায় এই হাঁর ছিল মাত্র ৪০ এবং 
প্রতিকূল অবস্থায় মাত্র ২৫ বছর । 


১৮৬৫ খ্রীষ্টাৰে পাস্ভতরের বীজতত্ব (8৪ 9৪০: ) আবিষ্কারের পূর্বেই 
ভিয়েনার চিকিৎসক ইগনাজ ফিলিপ সেমেলভিস্‌ প্রথম ব্যাকটিরিয়ার বিরুদ্ধে 
কার্ধকরী সংগ্রাম করেন__যদিও তিনি জানতেন ন! যে, তার সংগ্রাম কিসের 
বিরুদ্ধে। ভিয়েন! হাসপাতালের প্রস্থৃতি বিভাগে তিনি কাজ করতেন, যেখানে 
শতকরা ১২ জন বা তার অধিক সংখ্যায় নবীন মায়েরা “পিউয়েরপেরাল" 
(00611081%] ) জরে ( সহজ বাংলায় “প্রস্থতি জরে” ) মারা যেত। সেমেলভিস্‌ 
অন্বন্তির সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে, যে সব স্ত্রীলোক অজ্ঞ ধাত্রীর সাহায্যে বাড়ীতেই 
গ্রসব করত তাদের ক্ষেত্রে এই প্রন্থতি জর প্রায় অনুপস্থিত ছিল। যখন সেই 
হাঁসপাতালেরই একজন ডাক্তার শব ব্যবচ্ছেদ কালে নিজের দেহে ক্ষতের স্যষ্টি 
করে মারা গেলেন তখন তার দেহে প্রস্থৃতি জরের লক্ষণগ্লি লক্ষ্য করে 
সেমেলভিসের আরো সন্দেহ জাগ্রত হ'ল । যে সব ভাক্তার এবং ছাত্রের! শব 
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ব্যবচ্ছেদের ঘর থেকে প্রসবে সাহাষ্য করতে আসেন তারাই কি এই রোগ বহন 
করে আনেন? সেমেলভিস্‌ ক্লোরিন মিশ্রিত চুনের জলে হাত ধুতে ডাক্তারদের 
বাধ্য করতে লাগলেন। এক বছরের মধ্যে সেই বিভাগে মৃত্যুর হার শতকরা! 
১২ থেকে কমে শত করা ১৫ হু'ল। 

কিন্তু বয়ফ চিকিৎসকের। ক্রোধান্ধ হলেন। পরোক্ষ হত্যার অপবাদে ক্রুদ্ধ 
হয়ে এবং হাত ধোয়ায় অপমান বৌধ করে তারা মেমেলভিস্কে হাসপাতাল 
থেকে বিতাড়িত করলেন। ( এই ব্যাপারে তীরদদের স্থবিধা ছিল-_-কারণ 
সেমেলভিস্‌ হাঙ্গেরীবাপী এবং হাঙ্গেরী অন্রিয়ার শাসকদের বিরুদ্ধে বিভ্রোহ 
করেছিল )। সেমেলভিস্‌ বুডাপেস্তে গেলেন, যেখানে প্রস্থতি »ত্যুর হার তিনি 
কমিয়ে আনলেন, কিন্তু ভিয়েনায় হাসপাতালগুলি পরবর্তী এক যুগেরও কিছু 
বেশি সময় পর্যস্ত আবার মৃত্যু পুগীতে পর্যবসিত হ'ল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সেমেলভিস্‌ 
৪৭ বছর বয়সে আকম্মিক সংক্রমণে পিউয়েরপেরাল জরেই প্রাণত্যাগ করেন । 
রোগ সংক্রমনের ব্যাপামে তার ধাপণার বৈজ্ঞানক সমর্থন তিশি দেখে যেতে 
পারেন নি। এ বছরেই পাস্তর রোগগ্রন্ত রেশমকীটে জীবাখুর আবিষ্কার করেন 
এবং ইংরেজ শগ্য চিকিৎসাবিদ্‌ জোসেফ লিস্টার ( বিষমদৃক্‌ --%০0:0708%9 
লেন্সের আবিষ্র্তীর পুত্র) ব্বতন্ত্রভাবে বীজাণুর বিরুদ্ধে রাসায়নিক আক্রমণ 
প্রচলন করেন। 

লিস্টার চরম সক্রিয় বস্ত ফিনোল [ 11১5১]--কারবলিক এ্যাসিড 
-08799110 2010 ] ব্যবহার করেন । জটিল ভগ্রাস্থির রোগীর ( 00770905800 
£:2,00816 ) বন্ধনী বস্ত্রের (0:558109 ) ক্ষেত্রে তিনি বস্তটি প্রথম ব্যবহার 
করেন। সে সময় পর্যন্ত যে কোনে জটিল ক্ষতই দূষিত হয়ে ওঠা অবধারিত 
ছিল। অবশ্ঠ লিস্টার ব্যবহৃত ফিনোল ক্ষতের চারিদিকের কলাগুলি ধ্বংস 
করত কিন্তু তার ফলে ব্যাকটিরিয়াগুলিও ধ্বংস হ'ত। রোগী অরেশে 
আশ্চর্যভাবে আরোগ্য লাভ করত । 

এই ব্যাপারে সাঁফল্যলাভের পর লিস্টার অস্ত্রোপচার কক্ষেও পিচকারি যোগে 
ফিনোল ছিটানর ব্যবস্থা চালু করেন। বস্তটি যদিও সাধারণের শ্বাসকষ্টরের 
কারণ হত, তবুও প্রাণ রক্ষায় সহায়ক ছিল। সেমেলভিসের মতে। তাকেও 
বিরুদ্ধপক্ষের মুখে।মুখী হতে হয় কিন্তু পাস্তরের গবেষণ। কাধের ফলে বীজবারণের 
€(&001890918 ) স্বপক্ষে চিন্তাশীল জনমত গড়ে উঠেছিল, যার জন্য লিস্টারেরই 
জয় হয়। 
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ফ্রান্সে পাত্তরকে অবশ্ঠ আরও কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছিল (লিস্টারের 
মতো তার রাষ্ট্রাহমোদিত এম্‌. ভি, উপাধি ছিল ন) কিন্তু তিনি যন্ত্রপাতি 
ফোটাতে এবং ব্যাণ্ডেজগুলি বাণ্পে নিবাঁজিত করতে শল্য চিকিৎসকদের বাধ্য 
করলেন। লিস্টারের ক্রলেশদায়ক ফেনল স্প্রের পরিবর্তে পাস্করের ধরনে বাম্পে 
নিবাঁজন প্রথা (১$০:115107 ) চালু হয় । আরও মু ধরনের জীববাঁরকের 
অনুসন্ধান শ্বরু হ'ল ( যেগুলি ব্যাকটিরিয়! ধংস করবে কিন্তু কলা (5989) 
গুলি নয় ) এবং সেগুলি আবিষ্কৃত হল। 

ইতিমধ্যে জার্মান চিকিৎসক রবার্ট কক্‌ বিভিন্ন রোগের নির্দিষ্ট ব্য।ক্টিরিয়া- 
গুলি আবিষ্কার করতে শুরু করেছেন। একটিমাত্র ধরনের ব্যাকটিরিয়৷ চাষের 
(906 ০819: ) উপায় হিসাবে তিনি স্বতগ্ত্রুত ব্যাক্টিরিয়াটির এযাগারে 
(৪৮০.-্সমুদ্র উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত জিলেটিন (2০11) ধরনের বস্ত ) রোপণের 
প্রক্রিয়। চালু করেন। যদি হুম্স স্চী মুখের সাহায্যে একটি মাত্র ব্যাক্টিরিয়। 
উপরোক্ত বস্ততে স্থানান্তরিত করা হয়, তাহলে শুধু মাত্র সেই ব্যাকৃটিরিয়াটির 
পুঞ্জ (70৪ 0100৮ ) সেখানে গড়ে উঠে। এইভাবে চাষ করে স্বতন্ত্র 
ব্যাকটিরিয়ার পুত উৎপাদন করা যায় ও পরে পরীক্ষাধীন প্রাণী দেহে পরীক্ষা 
করে দেখা যায়--সেটি কি রোগের জন্মদাতা । এই কৌশলে শুধুমাত্র যে নির্দিষ্ট 
সংক্রামক জীবাখুটি চিহ্নিত করা যায় তাই নয়, সেই নির্দিষ্ট জীবাণুটি ধ্বংসের 
সম্ভাব্য চিকিৎসা স্ন্ধেও গবেষণ। সম্ভব । 

এই নতুন পদ্ধতির সাহায্যে কক্‌ এ্যান্থাক্স (৮91,785) রোগ ও য্ষা 
রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভেষজতত্ব ও শারীরবিদ্যায় 
তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। 


ব্যাকটিরিয়া আবিষারের সঙ্গে সঙ্গে পরবতী কাজ হ'ল যে, রোগীর মৃত্যু না 
ঘটিয়ে ব্যাকটিরিয়াটি ধ্বংস করার ওষুধের আবিফার। ককের সহকর্মী জানান 
চিকিৎসক ব্যাকটিরিয়া বিশেষজ্ঞ পল্‌ আরলিক এই অনুসন্ধান কার্ধে প্রবৃত 
হন। তিনি কাজটি “ম্যাজিক গুলি” (20820 100166) অনুসন্ধান হিসাবে 
দেখলেন যে, বস্তাটি দেহের ক্ষতি না করে শ্ধুমাত্র ব্যাকটিরিয়াটিকে আঘাত 
করবে। 

ব্যাকটিরিয়াগুলির রঞ্জনে আরলিক আগ্রহী ছিলেন স্থতরাং ব্যাকটিরিয়। 
ধ্বংসকারী হিসাবে এগুলির সম্ভাব্যতার প্রতি তিনি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হন। 


জীবাণু ৭৩ 


যে রগ্তকটি অন্ান্ত কৌষগুলির তুলনায় ব্যাকটিরিয়ার সঙ্গে প্রবলভাবে ক্রিয়া 
ক'রে সেটি যদি পোগীর পক্ষে ক্ষতিকারক নয় এমন অল্প গাঢ়ত্বে রক্তে প্রবিষ্ট 
করান হয় তবে নিশ্চয়ই ব্যাকটিরিয়ার মৃত্যু হতে পারে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাবে 
আরলিক 'ট্রাইপাঁন রেড” (1709 2৪0 ) নামে একটি লাল রগ্তক আবিষ্ষার 
করেন, ষে বস্তুটি সেট্সী (15915 ) মক্ষিকা বাহিত আফ্রিকার ভয়াবহ “নিত্র 
রোগের? ( 81890170£ ৪1012)699 ) জীবাণু ট্রাইপানোসোম্স (1013০0০- 
80108 1-কে রণ্রিত করে। যথাষথ ট্রাইপান রেড রক্তে স্চ যোগে প্রবিষ্ট 
করালে মৃত্যু না ঘটিয়ে ট্রাইপানোসোমগ্লির বিনাশ ঘটায়। 

আরলিক কিন্তু সন্ত্ট হলেন না_জীবাণুগুলির আরও নিশ্চিত মৃত্যু তিনি 
চেয়েছিলেন। ট্রাইপান রেড অণুতে 'এ্যাজো” (৪5০ ) সমবায় অর্থাৎ একজোড়। 
নাইট্রোজেন পরনাণু ( _-টৈ-ঘ- ) অধিবিষ ক্রিয়ার ( 6০510 ৪£16০% ) জন্ত 
দায়ী অনুমান করে তিনি চিন্তা করলেন, অস্থ্রপ আর্সেনিক পরমাণুর সমবায়ের 
(-4১-%১- ) ফল কিরূপ হবে? রাসায়নিক দৃিকোণে আর্সেনিক 
নাইক্রোজেনের অঙ্থরূপ কিন্ত আরও বেশি অধিবিষগুণ সম্পন্ন। আরলিক প্রায় 
নিবিচারে একের পর এক আর্সেনিকযুক্ত যৌগিক পদার্থগুলি পরীক্ষা করেন এবং 
পরীক্ষার স্থবিধার জন্য সেগুলির ক্রমিক সংখ্য। নির্দিষ্ট করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাবে 
আরলিকের জাপানী ছাত্র সাহাচিরে। হাঁত। ৬০৬ সংখ্যক যৌগটি সিফিলিসের 
জীবাণুর উপর পরীক্ষা করেন। বস্তুটি পুর্বে ট্রাইপানোসোম্‌ জীবাণুর ক্ষেত্রে 
অকুতকার্ধ হয়েছিল। কিন্তু সিফিলিসের জাবাণুর বিরুদ্ধে বস্তুটি মারাত্মকভাবে 
কাধকরা হ'ল (পিফিলিসের জীবাণুকে পাকানে! আকা চেহারার জন্য বল হয় 
স্পাইরোকীটি-_-57%:০91)869 )| 

আরলিক তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করলেন যে, গ্রীক্মমগ্ুলে সীমাবদ্ধ রোগ 
ট্রাইপানো-সোমিয়াসিস্‌ (ঘুম রোগ )-এর আরোগ্য অপেক্ষাও আরও প্রয়োজনীয় 
কিছু তিনি আবিষ্ষীর করতে সক্ষম হয়েছেন। কলম্বাসের সময় থেকে প্রায় 
চার'শ বছর ধরে সিফিলিস রোগ ইউরোপের গুপ্ত উৎপাঁতে পর্যবসিত হয়েছিল । 
(অনুমান কর! হয়, কলম্বাসের নাবিকদল ক্যারিবিয়ান ইত্ডিয়ানদের কাছে থেকে 
রোগটি আমদানি করে, এবং বদলে ইউরোপীয়ানর। ইগ্ডিয়ানদের বসন্ত রোগটি 
দান করে )। সিফিলিসের ষে কোনে! চিকিৎসা ছিল না তাই নয়, লোক- 
লজ্জার আবরণে রোগটিকে গোপন রাখ। হ'ত, তাই এর প্রসার ছিল অবাধ । 

জীবনের অবশিষ্ট কাল আরলিক ( ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মার। যাঁন ) ৬৯৬ 


৭৪ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথ 


যৌগটির--যার নাম তিনি দিয়েছিলেন “স্তালভারসান'__-নিরাঁপদ আর্সেনিক 
(রাসায়নিক নাম আর্মফিনামিন-_ ৪7970809101 ) সাহাঁষ্যে সিফিলিসের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। বস্তাটির রোগ আরোগ্যের ক্ষমতা ছিল, কিন্ত 
কিছুট। বিপদের সম্ভাবনাও ছিল এবং ওষুধটির নিভূল ব্যবহারের জন্ত আরলিককে . 
হাসপাতালগুলির উপর জবরদন্তি খাটাতে হ'ত । 

আরলিকের সঙ্গে সঙ্গে “রাসায়নিক চিকিৎসা, বা কেমোথেরাপীর 
€ 0129070009750ঠ ) নতুন পর্যায়ের সুত্রপাত হ'ল। উত্ভিদদজাত ওধুধ; যেমন 
কুইনাইনের পাশাপাশি--উপরোক্ত ওষধটিই প্রথম সংঙ্লেষিত ওষুধ ( 57700006619 
0808 )। ন্বভাবতঃই এই আশ। জাগল যে, প্রত্যেক রোগই যথাযথভাবে 
প্রস্তত রাসায়নিক বিষের (%061৫০$০ ) সাহায্যে আরোগ্য কর! সভভব। কিন্ত 
আরলিকের পর প্রায় পচিশ বছর নতুন আবিষ্কারকর্দের ভাগ্য স্প্রসন্ন হল না। 
এই সময়ে একমাত্র সাফল্য -জার্মীন রসায়নবিদগণ কর্তৃক ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের 
শেষার্ধে সংঙ্লেষিত 'প্লাসমোশিন? এবং 'খ্যাটাত্রিনের” আবিষ্কার, যেগুলি ম্যালেরিয়। 
প্রতিরোধে কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করা সম্ভব। (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
সময় এই ওষুধ দুটি অরণ্য অঞ্চলে পশ্চিমী সৈন্যদদলের কাজে লাগে, কারণ 
রবারের মতে। কুইনাইনের সরবরাহ দক্ষিণ আমেরিক। থেকে বর্তমানে দক্ষিণ 
পুর্ব এশিয়ার তৎকালীন জাপানী অধিকৃত অঞ্চলে স্থানাস্তপিত হয়েছে )। 

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ভাগ্যের ছুয়ার খুলল। একজন জার্যান রসায়নবিদ 
গারহার্ড ভোম্যাক সংক্রামিত ইছুরে বিভিন্ন রঞ্তক স্থচগ্রয়োগ করছিলেন। 
মারাত্মক হিমোলাইটিক স্টেপ টোকোক্কাস (13973091610 5৮91-696099088 ) 
সংক্রামিত ইছুরে তিনি একটি নতুন লাল রঞ্ক প্রণ্টোসিল (72,0069511 ) 
অন্ুপ্রবিষ্ট করিয়ে ফলাফল লক্ষ্য করেন। ইছুরটি বেঁচে গেল। তিন বছরের 
মধ্যে স্টেপটোকোক্কাস রোগাক্রান্ত মানুষের চিকিৎসার ক্ষেত্রে গ্রণ্টোসিল 
জগৎব্যাপী খ্যাতি অর্জন করল । 

আশ্চর্যের বিষর, প্রন্টোসিল টেস্ট-টিউবস্থ স্টেপটোকোক্কাসগুলি ধ্বংস 
করতে সক্ষম ছিল না-_ শুধুমাত্র প্রাণীদেহে এই কাজ করতে পারত। প্যারির 
পাস্ভর ইনস্টিটিউটের জেঃ ভ্রেফুরেলস ।15919518) এবং তার সহকর্মীগণ সিদ্ধান্ত 
করেন যে, দেহের মধ্যে প্রন্টোসিল অন্য কোনোও বস্ততে পরিবতিত হয়, যা 
ব্যাক্‌টিরিয়। ধ্বংসে কার্যকরী । তার! প্রপ্টোসিলকে বিভাজিত করে কার্যকরী 
অংশটুকু আবিফার করেন, যার নাম “পালফানিল্যামাইভ+ ( ৪511%031970109 ) 


জীবাণু ৭৫ 
১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে এই যৌগটি সংশ্লেষিত করা হয়, যা একাস্ত ওদাসীন্যের সঙ্গে 
প্রকাশিত হয় এবং কালক্রমে বিস্থৃতি লাভ করে। সালফানিল্যামাইডের গঠন 
নিষ্বরূপ-- 
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“অত্যাশ্র্য ভেষজগুলির” ( প০0117 07005) মধ্যে এইটিই প্রথম । 
ক্রমে একের পর এক ব্যাকটিরিয়া বিধ্বংসী আবিষ্কৃত হ'ল। রসায়নবিদর 
লক্ষ্য করলেন ষে, সালফারযুক্ত গুচ্ছের (8:০1) একটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে 
বিভিন্ন গুচ্ছের দ্বার প্রতিস্থাপিত ক'রে নান] শ্রেণীর যৌগিক যথ1 সাল্ফা- 
পিরিডিন্‌ ( 50115107011) ), সাল্ফাভায়াজিন ( 5711901%817)0 ), সাল্ফা- 
থিয়াজোল (59110181719 ) প্রভৃতি প্রস্তুত করা করা সম্ভব, যেগুলির 
প্রত্যেকটির ব্যাকটিরিয়। বিধ্বংসী গুণ অপরটির তুলনায় সামান্ত পৃথক । বিভিন্ন 
সংক্রমণের জন্য চিকিৎসকদের তখন বিভিন্ন সাঁলফ। ঘাটত ভেষজ থেকে পছন্দ 
মতো। ওষুধ বাছাই কর! সম্ভবপর হ'ল। চিকিৎসায় অগ্রসর দেশগুলিতে 
ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণে, বিশেষ ক'রে নিউমোকোক্কাস ঘটিত নিউমোনিয়া রোগে 
মৃত্যুর হার নাটকীয়ভাবে কমে গেল। 

১৯৩৯ শ্রীষ্টান্বে ভেষজতত্ব ও শারীরবিগ্ভায় ডোম্যাকৃকে নোবেল পুরস্কার 
প্রদান কর! হয়। প্রচলিত ধরনে পুরস্কার গ্রহণে সম্মতি জানিয়ে চিঠি লেখার 
সঙ্গে সঙ্গে গেষ্টাপে! কর্তৃক তিনি বন্দী হন; কারণ নাৎসী সরকার তাদের 
বিচিত্র মনোভাবের জন্য নোবেল পুরস্কারের সঙ্গে কোনে! সংশ্ব রাখার পক্ষপাতী 
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ছিল না। ভোম্যাক্‌ পুরস্কার গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাতে বাধ্য হলেন। ছিতীয় 
মহাযুদ্ধের পর যখন আর পুরস্কার গ্রহণে তার কোনো বাঁধা রইল না, তখন 
তিনি প্রথামতো পুরস্কার গ্রহণের জন্য স্টকহল্মে গমন করেন। 


কিন্তু সাল্ফা ভেষজের এই গৌরব অল্পকালস্থায়ী হ'ল-_কারণ অধিকতর 
কার্ধকরী নতুন ধরনের জীবাধুবিধ্বংসী এ্যা্টিবায়োটিক্সের (৪০৮1০1০10৪ ) 
আবিষ্কারে এগুলির গৌরব স্্লান হ'ল । 

সমন্ত জীবিত প্রাণী ( মান্য সমেত ) কালক্রমে পচন ও ক্ষয়ের ফলে মৃত্তিকায় 
পর্যবশিত হয়। মৃতবস্ত এবং জীবিত প্রাণীর আবর্জনার সঙ্গে সংক্রামিত বহু 
রোগের জীবাণু থাকে। তাহ'লে মাটি এই সব সংক্রামক বাঁজাধু থেকে 
উল্লেখযোগ্য রূপে মুক্ত থাকে কি করে? খুব কম জীবাণুই (এ্যানথাঝ্স 
জীবাধু অন্যতম ) মাটিতে বেঁচে থাকতে পারে । অনেক বছর ধরেই জীবাণু- 
তত্ববিদ্বরা সন্দেহ করতেন যে, মৃত্তিকায় কোনো! অণুজীব (/0107907980157) ) 
অথবা৷ কোনে। বস্ত পোষণ করে, সেগুলি ব্যাকটিরিয়াগুলি ধ্বংস করে। ধার! এই 
ব্যাকটিরিয়া বিধ্বংসী (7১90191910৯ ) যথেচ্ছ অনুসন্ধান শুরু করেন, 
রকফেলার ইনষ্লিটিউটের রেনি জুল্স্‌ ছুবে! তাদের অন্যতম । ১৯৩০ খ্রীষ্টান 
তিনি মৃত্তিকাজাত অণুজীব ব্যাসিলাস্‌ ব্রিভিস (139911105810:915 থেকে 
ছুইটি ব্যাকটিরিয়া-হস্তা বস্ত স্বতন্ত্র করেন, যে ছুটির তিনি নাম দেন-_ 
গ্র্যামিসিভিন্” (9780)101010 ) এবং পীইরোসিভিন, (1150৩0)01 
দেখা গেল, এই ছুইটি ডেকস্টে-এ্যামিনো এ্যাসিভযুক্ত পেপটাইড-_ঘ1 সাধারণ 
প্রোটন সংগঠনকারী লিভো-এ্যামিনো এ্যাসিডের দর্পণ প্রতিরপ (11209 
11099 )। 

এ্যা্টিবায়োটিকগুলির মধ্যে এইভাবে প্রস্তত গ্র্যামিসিভিন্‌ ও টাইরোসিডিন্‌ 
প্রথম। কিন্তু অপরিসীম গুরুত্বপুর্ণ বলে ভবিষ্যতে প্রমাণিত হবে এমন একটি 
এয প্টবায়োটিক, বারে বছর পুর্বে আবিষ্কৃত এবং কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে 
যা আলোচিত হয়েছিল । 

বুটেনবাসী জীবাণুতত্ববিদ আলেকজাগ্াঁর ফ্লেমিং এক সকালে লক্ষ্য করেন 
ষে, স্ট্যাফাইলোকোক্কাস্‌ জীবাণুর (সাধারণ স্থুখ স্ষ্টিকারী জীবাণু) কালচার, 
যা তিনি একটি বেঞ্চির উপর ফেলে রেখেছিলেন, একট কিছুর ছ্বারা সংক্রামিত 
হয়েছে, ষেটি জীবাণুগুলি ধ্বংস করেছে । কালচার করার ডিশে, যেখানে 
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স্টাফাইলোকোক্কাস্গুলি ধ্বংস হয়েছে সেখানে পরিষ্কার সব চক্তাকতি দাগ। 
ক্লেমিং বিষ (৪7061877518 ) ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। (তিনি চোখের 
জলে একটি বিষন্বগুণ সম্পন্ন এনজাইম আবিষ্কার করেন, যার নাম “'লাইসোজোম্‌, 
(15502০018)। ততক্ষণাঁৎ তিনি অনুসন্ধান করলেন কি কারণে উক্ত ব্যাকটিরিয়! 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং আবিষ্কার করলেন ষে, বস্তটি সাধারণ পাউরুটিজাত 
ছত্রাক "পেনিসিলিয়াম নোটেটাম্‌, ( 96010111100 71005৮০০০ )। উক্ত ছত্রাক 
এমন কিছু উৎপন্ন করেছে য৷ জীবাণুর পক্ষে মারাত্মক । ফ্লেমিং ১৯২৯ ত্রীষ্টাবে 
পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ক'রে আপন কর্তব্য সমাধা করেন, কিন্ত সেকালে 
ব্যাপারট| কারুর মনোযোগ তেমন আকর্ষণ করেনি । 

দশ বছর পরে বৃটিশ প্রাণরসায়নবিদ হাওয়ার্ড ওয়ালটাঁর ফ্লোৌরি এবং তার 
জর্মীন বংশজ সহযোগী আন্নেস্ট বেরিস চেইন প্রায় বিস্বত এই আবিষ্কারে আকুষ্ট 
হন এবং জীবাণু-বিধ্বংসী বস্তুটি ব্বতন্ত্র করার চেষ্টা করেন। ১৯৪১ গ্রীষ্টাবে তাঁরা 
একটি নির্ধাস লাভ করেন, ষ। “গ্র্যামপজিটিভ ( £1%10-0981059 ) ব্যাকটিরিয়ার 
(১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ডেনমার্কবাসী জীবাণুতত্ববিদ্‌ হযান্স্‌ ক্রিশ্চিয়ান জোয়াকিস্‌ 
গ্যাম্‌ কর্তৃক আবিষ্কৃত রঞ্তকটি যে সকল ব্যাকটিরিয়াকে রঞ্রিত করে ) বিরুদ্ধে 
চিকিৎসাক্ষেত্রে কার্ধকরী বলে প্রমাণিত হয়। 

যুদ্ধকালীন বুটেনে পেনিসিলিন উৎপাদন সম্ভব ন! হওয়ায় ফ্লোরি যুক্তরাষ্ট্রে 
'গিয়ে একটি কর্মসুচী প্রণয়নে সাহাধ্য করেন, যার ফলে পেনিসিলিন শুদ্ধিকরণ 
এবং ছত্রাকের সাহায্যে বস্তটির ভ্রত উৎপাদনের প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হয়। 
যুদ্ধের অবসানে ব্যাপকভাবে পেনিসিলিন উৎপাদন শুর হ'ল। পেনিসিলিন ঘে 
শুধুমাত্র সাল্ফ' ভেষজকেই স্থানচ্যুত করল তাই নয়, সমগ্র চিকিৎসার ক্ষেত্রে 
এখনও পর্বস্ত এইটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একটি ওষুধ । ব্যাঁপক সংক্রমণের ক্ষেত্রে 
বস্তাট কার্ধকরী, যার মধ্যে পড়ে-_নিউমোনিয়া, গনোরিয়া. সিফিলিস, প্রস্থৃতি 
জর (7061:1078] 2৪: ), স্কারলেট জ্বর (5087198 £€£ ) এবং মেনিন- 
জাইটিস (10610170109) 1 তাছাড়া একমাত্র পেনিসিলিন-সচেতন 
( 70910101117) 8৪910510159 ব্যক্তির দেহে ছাড়া, বস্তাটর কার্ত;: কোনো 
অধিবিষ শক্তি বা আহ্ষঙ্গিক অপ্রীতিকর পার্খ-গ্রতিক্রিয়৷ নেই। 

১৯৪৫ ্রীষ্টাবে ফ্লেমিং, ফ্লোরি এবং চেইন 'একত্রে ভেষজতত্ব ও শারীর- 
বিদ্যায় নৌবেল পুরস্কার লাভ করেন। 

পেনিসিলিন আবিষারের ফলে অবিশ্বাস্তভাবে যা প্বায়োটিকের ব্যাপক 
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অহ্ছনন্ধান শুরু হ'ল। (১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে রুটজার্স বিশ্ববিষ্ালয়ের জীবাণুতত্ববিদ্‌ 
সেল্ম্যান. এ. ওয়াকৃসম্যান কর্তৃক ঘঘ্যাণ্টিবায়োটিক' শবটি স্বোস্তাবিত 
হয় )। 

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াক্স্ম্যান মৃত্তিকাস্থ স্টেপটোমাইসিস্‌ ( 86:90৮০705099 ) 
প্রজাতির ছত্রাক থেকে এ্যা্টিবায়োটিক পৃথক করেন, যেটির নাম “স্টে পটো- 
মাইসিন্। স্টেপটোমাইসিন্‌ “গ্র্যাম নেগেটিভ ( 80) 0608%0ঘ৩ ) [ রপ্তকটি 
যে সকল ব্যাকটিরিয়] রঞ্তিত করতে পারে ন৷ ] ব্যাক্‌টিরিয়াগুলি আক্রমণ করে। 
টিউবারকুলার ব্যাসিলাসগুলির ( যক্ষার জীবাণু) বিরুদ্ধে এর বিজয়ই সর্বোত্তম । 
কিন্ত পেনিসিলিনের বৈপরীত্যে স্টে পটোমাইসিনের অধিৰিষ ক্রিয়। বেশি, তাই 
বস্তটির ব্যবহারে সাবধানত। অবশ্ঠ প্রয়োজন । 

১৯৫২ খ্রীষ্টাবে স্টপটোমাইসিন আবিষ্কারের জন্য ওয়াকৃস্ম্যান ভেষজতত্ব 
ও শারীর বিদ্যায় নোবেল পুরস্কীর লাভ করেন। 

১৯৪৭ গ্রীষ্টাব্ধে স্ট্পটোমাইসিস্‌ প্রজাতির ছত্রাক থেকে আর একা 
এ্যা্টিবায়োটিক ক্লোরামফেনিকল্‌ (0:10710010601901 ) স্বতন্ত্র করা হয়। 
এই বস্তটি যে শ্ধু গ্র্যাম-পজিটিভ এবং গ্র্যাম্-নেগেটিভ, ব্যাকটিরিয়াগুলিকে 
আক্রমণ করে তাই নয়, আরও কিছু কিছু ক্ষুদ্র জীবাণুকে আক্রমণ করে, যেমন 
টাইফাস্‌ জর এবং সাইটাকোসিস্‌ (75168590818) বা৷ প্যারট্‌-ফিভার 
(৪7:০৪ £9৪£ )-এর বাজাধু। কিন্ত বস্তটির অধিবিষ শক্তির জন্য, ব্যবহারে 
সাবধানতা প্রয়োজন । 

এর পর অনেকগুলি “প্রশস্ত-বর্ণীলীর” (0:০%৭-8]806810 ) খ্যাণ্টি- 
বায়োটিক আবিষ্কৃত হল, যেমন-অরিওমাইসিন্‌ ( 451501701॥ ) টেরা- 
মাইসিন্‌, এ্যাক্রোমাইসিন্‌ (40780107017 ) প্রভৃতি । এইগুলিকে বল! হয় 
“চতুর্বলয়ী” ( 696780701165 ) কারণ প্রত্যেকটির অণুগুলি পাশাপাশি চারাটি 
বলয় বা চক্রে (:108৪ ) গঠিত। এইগুলি বহু জীবাণুর বিরুদ্ধেই ফলগ্র্দ এবং 
বন্তগুলির অধিবিষ শক্তি অপেক্ষাকৃত কম। তবে এইগুলির আহুষঙ্গিক 
কুফলগুলির অন্যতম বিরক্তিকর পার্খপ্রতিক্রিয়া হচ্ছে, পরিপাক পথের 
প্রয়োজনীয় ব্যাকটিরিয়াগুলি নষ্ট ক'রে স্বাভাবিক পরিপাক ক্রিয়। ব্যাহত ক'রে 
উদরাময়ের স্থষ্টি কর]। 

পেনিসিলিনের পরই ( সবচেয়ে সম্তা ওঁধধ ), টেষ্রীসাইক্লিন ( চতুর্বলরী ) 
শ্রেণীর এযাঁ্টিবায়োটিকসমূহ বর্তমানে সংক্রমণের ক্ষেত্রে বুল প্রচলিত ওষধ 


জীবাণু ৭৯ 


এবং এ্যার্ণ্টবায়োটিকের কল্যাণে বহু সংক্রামক রোঁগেরই আক্রমণে মৃত্যুহার 
বর্তমানে খুবই কম। 

এযা প্টবাঁয়োটিক ব্যবহারে একমাত্র হতাশার কারণ, প্রতিরোধশক্তিসম্পন্ন 
ব্যাকটিরিয়াগুলির ত্বরিত উদ্ভব ঘটে। ব্যাকটিরিয়াগুলি প্রতিরোধ করতে 
“শেখে না”, স্বাভাবিক প্রজাতিগুলি গ্যান্টিবায়োটিকগুলির প্রভাবে 
ধ্বংস হ'লে, পরিব্যক্তির ফলে নতুন ধরনের প্রজাতির হ্ৃষ্টি হত্ব, যেগুলির 
প্রতিরোধ ক্ষমতা! প্রবলতর। এই ভয় হাসপাতালগুলিতে বেশি, যেখানে 
এ্ান্টিবায়োটিকগুলির সর্বদাই ব্যবহার হয় এবং রোগীদের সংক্রমণ রোঁধ ক্ষমত। 
স্বাভাবিকের তুলনায় কম। স্টাঁফাইলোকোক্কাস্‌ শ্রেণীর কতকগুলি নতুন 
প্রজাতি বিশেষভাবে গ্যান্টিবায়োটিকগুলি প্রতিরোধ করে। উদাহরণ স্বরূপ 
বল! যায় যে, হাসপাতালের প্রস্থতি বিভাঁগে এই “হাসপাতাল স্ট্যাফ” (২5) 
গুলি বিশেষ উদ্বেগের কারণ। 

সৌভাগ্যক্রমে কোনে। ক্ষেত্রে একটি এ্রান্টিবায়োটিক বিফল হ*লে অপরটি 
তখনে। প্রতিরোধসম্পন্ন বীজাধুকে আক্রমণ করতে সক্ষম । পরিব্যক্তির বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে নতুন এ্যাণ্টবায়োটিকগুলি এবং পুরনোগুলির সংক্কারসাধন সুফলপ্রদ 
হতে পারে । যদি এমন কোঁনে। এ্যা্টিবায়োটিক আবিষ্কৃত হয় যে, যাঁর বিরুদ্ধে 
পরিব্যক্ত প্রজাতিগুলিও প্রতিরোধে সক্ষম নয়, তবে তাই হবে সর্বোৎকষ্ট। 
সে ক্ষেত্রে সেই বিশেষ ব্যাকটিরিয়ার বংশ-বৃদ্ধির জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাঁকবে 
না। এই ধরনের কিছু কিছু পদার্থের আবিষ্কার হয়েছে। তার মধ্যে পড়ে নতুন 
এা্টিবায়োটিকগুলি, সংস্কৃত পেনিসিলিন ও টেট্রাসাইক্লিনগুলি, নতুন সাল্ফ। 
ভেযজগুলি এবং নতুন সংশ্লেষিত ভেষজগুলি, যা! পুর্বে ব্যবহৃত হয়নি 
(যেমন নাইট্রোফ্যুরান-_-016:০178))। এমন কি, হাসপাতালগুলিতে 
ব্যাঁকটিরিয়৷ ধ্বংসের জন্য পুরনে! প্রথামতে। পিচকারি যোগে এগুলি ছিটানোর 
প্রথাও চালু কর! হচ্ছে। মোটের উপর, আমাদের রসায়নজ্ঞান রোগের 
বীঁজাণুগুলির প্রসারের বিরুদ্ধে জয়ী হবে বলেই আশা কর। যায়। 
_ কি ভাবে রাসায়নিক ভেষজবর্গের” (0)0977069925005616 ) ওষুধগুলি 
কাজ করে? আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট অন্মান এই যে, প্রত্যেকটি ওযুধই 
প্রতিযোগিতামূলকভাবে জীবাণুগুলির এক একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় উৎসেচকের 
উৎপাদনে নিরোধক হিসাবে কাজ করে। সাঁল.ফা ভেষজের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি 
ভালোভাবে প্রমাণ করা যায়। এগুলি, গঠনে প্যারা-এ্যামিনো-বেনজোয়িক 


৮০ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথ। 


এযাসিডের নিকট-সদৃশ। প্যারা-এযামিনো-বেনজোয়িক গ্যাসিডের গঠন 
নিম্নরূপ £ 


বা, 


ব্যাকটিরিয়। এবং অন্তান্ত কোষের বিপাঁক ক্রিয়ার পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় 
“ফোলিক এ্যাঁসিড? (10110 &00 ) সংশ্লেষণের জন্য প্যারা-এ্যামিনো-বেনজোয়িক 
এ্রাসিভ প্রয়োজন | যে ব্যাকটিরিয়াটি প্যারা-এ্যামিনো-বেনজোয়িক এযাসিভের 
বদলে সালফানিল্যামাইড অণুটি গ্রহণ করে, সেটি আর ফোলিক এ্যাসিড 
উৎপাদনে সক্ষম হয় না, কারণ উক্ত প্রত্রিয়ায় প্রয়োজনীয় উৎসেচকটির নিক্রিয় 
হয়ে ঘায়। ব্যাকটিরিয়াঁটির বুদ্ধি ও বংশবৃদ্ধি ব্যাহত হয়। অপরপক্ষে মনুষ্য 
দেহের কোষগুলির কোনে ক্ষতি হয় না, কারণ সেগুলি ফোলিক এ্যাসিড 
সংশ্পেষিত করে না, খাগ্যবস্ত থেকে গ্রহণ করে। মন্ুয্য কোষে এমন কোনে 
উৎসেচকের উপস্থিতি নেই, যেগুলির ক্রিয়া এইভাবে স্বক্প মাত্রার সাল্ফ1৷ ভেষজ- 
দানে ব্যাহত হয়। 

যেখানে ব্যাকটিরিয়া এবং মনুষ্য কোষের একই ধরনের উৎসেচক আছে 
সেখানেও ব্যাকটিরিয়াটিকে পৃথকভাবে আক্রমণ করার অন্য উপায় আছে। 
প্রদত্ত কোনে! বিশেষ ভেষজ ব্যাকটিরিয়ার উৎসেচকের পক্ষে মানুষের উৎসেচক 
অপেক্ষা অধিকতর মারাত্বক হতে পারে, সেক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় 
ভেষজটি ব্যাকটিরিয়া ধবংস করবে বিস্ত মন্থস্য কোষের বেশি কিছু ক্ষতি হবে না। 


ব্যাক্‌টিরিয়া ৮১ 


অথবা বিশেষ আকৃতির কোনে। ওষুধ ব্যাকটিরিয়ার কোষ-আবরণী ভেদ করতে 
পারে কিন্তু মন্ুস্যকোৌষের আবরণী ভেদ করতে পারে ন|। 

এ্যান্টিবায়োটিকগুলিও কি উৎসেচগুলির বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতামূলক 
নিরোধক (0০200801059 $01)11)16107, ) হিসাবে কাজ করে? এই প্রশ্নের 
উত্তর খুব পরিষ্কার নয়। কিন্তু অন্ততঃ কতকগুলি ক্ষেত্রে যে এন্ধপই করে, 
ত1 বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে। 

আগেই বলা হয়েছে ষে, গ্র্যামিসিডিন্‌ ও টাইরোসিডিনে অস্বাভাবিক" 
ডেক্সট্রো৷ এ্ামিনো এযাসিডগুলি রয়েছে । সম্ভবতঃ যে উৎসেচকগুলি স্বাভাবিক 
লিভো-এ্যামিনে। গ্যাসিডগুলি থেকে যৌগিক পদার্থসমূহ স্থষ্টি করে, সেগুলিতে 
ডেক্সদ্র এযামিনো এ্যামিভগুলি বাধার স্যট্টি করে। আর একটি 
পেপটাইভ এ্যাঁণ্টিবায়োটিক ব্যানিট্রাসিনে (705076501) )  অরমিথিন 
(০::0100209 ) রয়েছে এবং এটি এর অনুরূপ আরজিনিন (৮:8০) ব্যবহারে 
উৎসেচকগুলিকে বাঁধা দিতে পারে । স্টেপটোমাইসিনে ঠিক অনুরূপ পরিস্থিতি 
বর্তমান; এটির অণুতে একটি আশ্চর্য ধরনের শর্করা অণু রয়েছে, যেটি হয়ত 
এমন কোনে। উৎসেচকের কার্ধকারিতা৷ নষ্ট করে যে, উৎসেচকটি জীবিত কোষের 
স্বাভাবিক শর্করাগুলিতে ক্রিয়া করে । আবার ক্লোরামফেনিকল্টি ফিনাইল্যা- 
লানাইন .(70080$18180109 ) নামক গ্যামিনে। এ্যাসিভটির অনুরূপ; 
সেইরূপ পেনিসিলিন অণুর একটি অংশ এ্যামিনে। এ্যানিভ “সি্টিনে”র অনুরূপ | 
এই উভয় ক্ষেত্রেই “প্রতিযোগিতামূলক নিরোধকের সম্ভবন। খুব বেশি । 

স্টেপটোমাইসিন জাতীয় ছত্রাকজাত দ্রব্য “পিউরোমাইসিনই । 0:০- 
[00109 ) গ্যা প্টবায়োটিকের প্রতিযোগিতামূলক ক্রিয়ার বিশিষ্ট উদাহরণ । 
এই যৌগিক পদ্বার্থটির গঠন অনেকটা নিউক্রিওটাইডের মতে। (নিউক্লিক এ্যাঁদিভ 
গঠনকারী অণু) এবং জনস্‌ হপকিন্স বিশ্ববিষ্ঠালয়ের মাইকেল ইয়ারমোলিনৃস্থি 
এবং তার সহকর্মীবৃন্দ প্রমাণ করেন যে, পিউরোমাইসিন ট্রান্সফার. 
আর, এন্‌-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা! ক'রে প্রোটিন সংশ্লেষে বিস্ ঘটায়। ছূর্ভাগ্য 
ক্রমে এই ধরনের বিশ্ব, ব্যাকটিরিয়। ছাড়াও অন্ান্ত কোঁষের পক্ষে অধিবিষের 
কাজ করে, কারণ এই প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় প্রোটিনের স্বাভাবিক উৎপাদন 


ব্যাহত হয়। সুতরাং ওষুধ হিসাবে পিউরোমাইসিনের ব্যবহার, একাস্তই 
বিপজ্জনক । 


৫ম খণ্ড 


৮২ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


॥ বিষাণুসমুহ (৮ 177289৪ ) | 

“আশ্চর্য ভেষজগুলি+ ( 10:006: 1706৪ ) ব্যাকটিরিয়া ঘটিত রোগের 
বিপক্ষে সুফলগ্রদ হলেও বিষাণু ঘটিত রোগের বিরুদ্ধে তেমন কার্ধকরী ম। 
হওয়ায় অধিকাংশ লোকের কাছে ব্যাপারটা! রহস্যময় বলে মনে হতে পারে। 
যখন বিষাণুগুলি বংশবৃদ্ধির সাহায্যেই রোগ কৃষ্টি করে তখন ব্যাকটিরিয়াগুলিকে 
ষেভাবে বিকল করা যায়, বিষাঁণুগ্তলিকেও সেইভাবে বিকল কর] যাবে ন। কেন? 
উত্তর খুবই সহজ এবং বস্তৃতঃ বিষাণুগুলির বংশবৃদ্ধির ধরন বোধগম্য হলে তা! 
আরো স্পষ্ট হবে। সম্পূর্ণ পরজীবী হিসাবে এগুলি জীবিত কোষ ছাড়া অন্যা্র 
বংশবৃদ্ধি করতে অক্ষম এবং বিষাঁণুর নিজন্ব কোনে। বিপাকষন্ত্র নেই বললেই চলে । 
নিজের অনুরুতি সৃষ্টির জন্য আক্রান্ত কোবগুলির যোগাঁন দেওয়৷ পদ্দার্থগুলির 
উপর বিষাণুগুলিকে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়। স্থতরাং কৌষগুলির ধ্বংসসাধন 
ন৷ করে বিষাণুগুলির খাছ্যসংগ্রহ বা এগুলিকে বিকল কর! একা স্তই মৃক্ষিল। 

ক্রমশঃ সরলতর প্রাণের পরিচয় লাভের শেষ পর্যায়ে জীববিগ্ভাবিদগণ যান্র 
অল্পদিন আগে বিষাণুগুলি আবিষ্কার করেন। সম্ভবতঃ এই আলোচনার 
শুরুতে ম্যালেরিয়ার কারণ আবিষ্ষীরের কাহিনীটিই প্রশস্ত । 

. ১৮৮* সাল পর্যস্ত লোকের ধারণা ছিল যে, জলা অঞ্চলের দূঘিত বাঁতাসই 
(ইতালীয় ভাষায় 40515 ৪1 অর্থ “দূষিত বারু”) ম্যালেরিয়া রোগের 
উৎপত্তির কারণ। সেই সময় বছরের পর বছর যত লোকের এই রোগে মৃত্যু 
হস্ত, অন্য যে কোনো সংক্রামক রে।গের তুলনায় তার সংখ্যা! ছিল বেশি। তার- 
পর ফরাসী জীবাণুতত্ববিদ্ শার্ল লুই, আলফোস ল্যাভের ম্যালেরিয়া আক্রান্ত 
ব্যক্তির লোহিত কণিকায় প্লামমোডিয়াম (11597000182 ) গোঠীয় পরজীবী 
প্রোটোজোয়ার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। এই আঁবিষারের জন্য ১৯০৭ খ্রীষ্টাবে 
ল্যাভেরাঁকে, ভেষজতত্ব ও শারীরবিগ্ায় নোবেল পুরস্কার প্রদাঁন করা হয়। 

হংকংএ মিশনারী হাসপাতালের পরিচালক ইংরেজ চিকিৎসক প্যা ট্রক 
ম্যানসন্‌ ১৮৯০ খ্ীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, জলা 
অঞ্চলে শুধু দূষিত বায়ুই নয় মশারও অস্তিত্ব বর্তমান এবং অভিমত প্রকাশ 
করেন যে, ম্যালেরিয়া সংক্রমণে মশার কিছু একট। ভূমিকা আছে । ভারতবর্ষে 
এক ইংরেজ চিকিৎসক রোনান্ড রস্‌ এই ধারণাঁর বশবর্তা হয়ে গবেষণা! করেন 
এবং প্রমাণ করেন যে, ম্যালেরিয়ার পরজীবী জীবাণু, তাঁর জীবনচক্রের একটি 
অংশ মশার মধ্যে অতিবাহিত করে (এ্াানোফিলিস-:001)061৫৪9 গোঠীয় 
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মশা )। মশ। ম্যালেরিয়া আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত পানের সঙ্গে এই জীবাণু 
আপনার দেহের অভ্যন্তরে গ্রহণ করে এবং পরে স্থুস্থ ব্যক্তিকে দংশনের মাধামে 
সেই জীবাণু স্ুস্থ ব্যক্তির দেহে অন্ুপ্রবিষ্ট করাঁয়। 

বাহক পতঙ্গ (115608 ৮9010:) কর্তৃক রোগ সংক্রমণের ব্যাপারটি 
গবেষণার সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ১৯০২ খ্রীষ্টাব্ে রস্‌ ভেষজতত্ব ও 
শারীরবিষ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। আধুনিক ভেযজবিগ্যাঁর ক্ষেত্রে 
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ম্যালেরিয়। জীবাণুর জীবন চক্র 
এই আবিষ্কার খুবই মৃল্যবান। কারণ, এর ফলে প্রমাণিত হ'ল ষে, বাহক 
গতজের বিনাশ সাধন ক'রে কোনো রোগ নিমূ'্ল কর! সম্ভব। যে সকল জলায় 


৮৪ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার 'কথ। 


মশার জন্ম সেগুলি উদ্ধার ক'রে, বন্ধজল মুক্ত ক'রে, পতঙ্গনাশক রাসায়নিক 
ব্যবহারে মশককুল ধ্বংস ক'রে, ম্যালেরিয়া নিমূ'ল করা সম্ভব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পর, ঠিক এই উপায়ে, পৃথিবীর বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চল ম্যালেরিয়া মুক্ত করা৷ সম্ভব 
হয়েছে। 

ম্যালেরিয়াই সংক্রামক রোগগুলির মধ্যে প্রথম, যার উৎপত্তি ব্যাকটিরিয়া 
শ্রেণীর জীবাণুর ( এক্ষেত্রে প্রোটোজোয়। শ্রেণীর ) দ্বারা নয় ব'লে আবিষ্কৃত 
হয়। শীঘ্রই অপর একটি রোগের কারণ আবিষ্কৃত হ'ল, যেটির উৎপত্তির 
কারণও ব্যাকটিরিয়। শ্রেণীর জীবাণু নয়। সেই রোগটি হচ্ছে মারাত্মক পীতজ্বর 
(76110 19587) । ১৮৯৮ খষ্টাব্দে রিও-ডি-জেনেরিওয় এই রোগের মারীতে 
আক্রান্তদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনের মৃত্যু হয়। ১৮৯৯ ্রীষ্টান্দে কিউবায় 
পীতজরের মহামারী শুরু হলে জীবাণুতত্ববিদ ওয়াপ্টার রীডের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রের 
এক অনুসন্ধান পর্ষদ ( 07001691 30956৪13080 9£ 10011170 ) এই রোগের 
কারণ অনুসন্ধানের জন্য কিউবায় গমন করেন। 

এই রোগ সংক্রমণের ব্যাপারে রীড এক ধরনের মশাকে বাহক ব'লে সন্দেহ 
করেন, ঠিক যেমন ম্যালেরিয়া এক ধরনের মশার দ্বারা সংক্রামিত হয়। 
এ রোগটি যে রোগীদের এবং ডাক্তারের পরস্পরের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ অথবা 
রোগীর কাপড়চোপড় বৰ! বিছান! মারফৎ সংক্রামিত হয় না! সে তত্বটি তিনি 
প্রথমে প্রমাণ করেন। তারপর কয়েকজন ডাক্তার স্বেচ্ছায় কতকগুলি মশার 
দংশন নিজেদের দেহে গ্রহণ করলেন, ষে মশাগুলি তার আগে পীতজরগ্রন্ত 
রোগীদের দংশন করেছিল। তাঁরা রোগাক্রাস্ত হলেন এবং সেই সাহসী 
গবেষকদের কয়েকজনের মৃত্যুও হ'ল। কিন্তু রোৌগ সংক্রমণের জন্য দায়ী ব'লে 
“ঈীডিস ঈজিপ্টি” (466৪ %9£5% ) গোঠীর মশাকে নির্দিষ্ট কর। সম্ভব হ'ল। 
কিউবার মহামারী রোধ কর। গেল এবং বর্তমানে চিকিৎসায় উন্নত দেশগুলিতে 
, গীতজ্র আর কোনে সমস্যাই নয় । 

অ-ব্যাকটিরিয়াসম্ভৃত তৃতীয় রোগের উদাহরণ হচ্ছে টাইফাস্‌ জর 
( 15005 £8%£)। এটি উত্তর আফ্রিকার স্থানিক রোগ (60090119 ) এবং 
উত্তর আফ্রিকায় মূরদের সঙ্গে স্পেনীয়দের দীর্ঘকালীন যুদ্ধের সময় স্পেন মারফৎ 
রোগটি ইউরোপে প্রসারলাভ করে। সাধারণভাবে 'প্লেগ” নামে পরিচিত এই 
রোগটি খুবই ছৌয়াচে এবং বহু জাতির বিরাট ক্ষতির কারণ। প্রথম মহাযুদ্ধের 
সময় সীধিয়ার সৈন্তঘল অপারগ হলেও, এই রোগের আক্রমণ অস্ট্,য়ার সৈন্য 
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দলকে সাবিয়। ত্যাগে বাধ্য করে। যুদ্ধের সময়ে এবং যুদ্ধের ফলে পরবর্তীকালে 
এই রোগের আক্রমণে পোল্যাণ্ড ও রাশিয়ার যে ক্ষতি হয় (প্রায় ৩০ লক্ষ লোক 
এই রোগের কবলে পড়ে প্রাণত্যাগ করে) তা যে কোনো সামরিক আক্রমণে 
উদ্ভূত ক্ষতির সমান। 

বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে টিউনিসের পাস্তর ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ফরাসী 
জীবাণুতত্ববিদ শ্রার্ল নিকোল লক্ষ্য করেন যে, শহরে যখন এই রোগের প্রবল 
মারী তখন হাসপাতালে কারুর এই রোগ হয় না। ডাক্তার এবং নার্সরা 
টাইফাস আক্রান্ত রোগীদের দৈনন্দিন সংস্পর্শে আসেন, হাঁসপাতালগুলিতে 
রোগীর ঠাসাঠাসি, ত। সত্বেও সেখানে রোগের প্রসার নেই। নিকোল চিন্তা 
করতে লাগলেন, হাসপাতালে রোগী এলে কি এমন ঘটে? তার মনে উদয় হ'ল 
ঘে,সবচেয়ে গুরুতর যে পরিবর্তন হয় তা হচ্ছে রোগীদের উকুনভত্তি পোশাকগুলি, 
তা পরিবর্তন ক'রে তাদের ভালোভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কর৷ হয়। নিকোল 
সিদ্ধান্ত করলেন, দেহের উকুনই টাইফাস রোগের বাহক। তিনি পরীক্ষা ক'রে 
আপন অনুমানের যথার্থতা প্রমাণ করেন । এই আবিষ্কারের জন্য ১৯২৮ সালে 
তিনি ভেষজতত্ব ও শারীরবিগ্ভা় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তার 
আবিষ্ষারের ফলেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে টাইফাঁস রোগ কোনো সমন্তাই ছিল না, 
সামরিক ও অসামরিক সকল ব্যক্তিকেই ডি. ডি. টির সাহায্যে উকুনমুক্ত করা 
হয়। ইতিহাসে উল্লিখিত যুদ্ধগুলির মধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ উল্লেখষোগ্য এই 
কারণে যে, একমাত্র এই যুদ্ধেই রোগে মুতের সংখ্যা বন্দুক ও 'বোমায় নিহতের 
সংখ্যার চেয়েও কম । 

পীতজরের মতোই টাইফাঁস রোগের কারণ ব্যাকটিরিয়ার থেকেও ক্ষুদ্র এক 
ধরনের জীব এবং এখন আমরা এমন এক আশ্চর্য জগতে প্রবেশ করব যেখানে 
ব্যাব্টিরিয়ার চেয়ে ক্ষুদ্রতর জীবসমূহের বাস। 


এই জগতের বস্ত সমূহের আয়তনের ধারণা লাভের জন্য ক্রুমক্ষুদ্র বস্তসমূহের 
আয়তন লক্ষ্য কর! যাক। মানব ডিম্বকোষের ব্যাস ১০* মাইক্রোন্স্‌ (এক 
মিটারের ১০ কোটি ভাগের এক ভাগ ) এবং খালি চোখে বস্তটিকে কোনোরকমে 
দেখা যায়। বৃহৎ প্রোটোজোয়া প্যারামেসিয়াম্‌ ( 88706012 , যাকে 
উজ্জল আলোকে এক ফোটা জলের মধ্যে চলমান অবস্থায় দেখ! যায়, সেটিও 
প্রায় এ আকারের । সাধারণ মন্ম্কোষ আয়তনে এগুলির দশ ভাগের একভাগ 
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ব্যাস প্রায় দশ মাইক্রোন্স্‌) এবং সেগুলিকে অণুবীক্ষণের সাহাঁষ্য ছাড়া দেখ। 
যায় না। লোহিত কণিকাগুলি আরও একটু ক্ষুত্র__দর্ববৃহটির বাস প্রায় 
সাত মাইক্রোনস্। ব্যাক্টিরিয়ার আয়তন, সর্ববৃহৎগুলি সাধারণ কোষের 
সমান এবং তারপর ক্রমশঃই ক্ষুত্র হতে থাকে । দৃণ্ডারৃতি ( £০-৪1780090 ) 
ব্যাক্টিরিয়াগুলির গড় দৈর্ঘ্য মাত্র দু-মাইক্রোন্স্‌ এবং ক্ষুদ্রতম ব্যাকটিরিয়াগুলি 
গোলাকৃতি (976:65 ), যার ব্যান এক মাইক্রোনের দশ ভাগের চার 
ভাগের চেয়ে বেশি নয়। সেগুলি সাধারণ অনুবীক্ষণ যন্ত্রে কোনোরকমে 
দেখা যায়। | 

এই অবস্থায় জীব, আপাতদৃষ্টিতে যে ক্ষুদ্রতম আয়তনে স্বনির্ভরশীল জীবনে 

প্রয়োজনীয় বিপাকতস্ত্রের যন্তার্দির অবস্থিতি শন্তধ, সেই আয়তন লাভ করে। 
এর চেয়ে ক্ষুত্রতর কোনো জীবের ব্বনির্ভর কোষ মন্তব নয় এবং সেটিকে পরজীবী 
হিসাবেই বাঁচতে হবে। সেই জীবসমূহকে বাঁড়তি মাঁলপত্রের মতো বেশির ভাগ 
উৎসেচক উৎপাদনকারী যন্ত্রাদি ত্যাগ করতে হবে। কোনে! কৃত্রিম খাছ, ত। 
সে তই পরাপ্ত হোক ন। কেন, সেগুলির পক্ষে বুদ্ধিলাভ ও বংশবৃদ্ধি সম্ভব নয়। 
সে কারণেই ব্যাকটিরিয়ার মতে। এগুলিকে টেষ্টটিউবের অভান্তরে পোষন সম্ভব 
নয়। একমাত্র জীবিত কোষেই এগুলির বুদ্ধিলাভ সম্ভব, যা অনুপস্থিত 
উৎসেচকগুলির যোগান দেবে । স্বভাবতঃই এইরকম কোনো পরজীবী, পোঁষক 
কোষের সাহায্যেই বৃদ্ধিলাভ ও বংশবৃদ্ধি করবে । 


তরুণ মাফিন রোগ-বিগ্যাবিদ্‌ হাওয়ার্ড টেইলর রিকেটস্‌ সর্বপ্রথম এই ধরনের 

উপব্যাকটিরিয়। আবিষ্কার করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি “রকি পর্বত স্পটেড 
ফিভার+ , 1৮০০৮ 210010691) ৪[১০6৮৪৭ £9%৪ ) নামক রোগ সম্বন্ধে গবেষণ। 
করছিলেন, যে রোগের প্রসার হয় পোকা মারফৎ ( যে পোকা রক্ত চোষণকারী 
আরথেপোড। পর্বের ( [১010 2:00):০০এ২ ) মাকড়ানার সঙ্গে সম্বন্ধ বিশি ট 
প্রাণী, পতঙ্গের সঙ্গে নয় )। সংক্রামিত পৌঁষক কোষের মধ্যে তিনি প্রোত-বস্ত 
সমুহ (17001118107) 7১00$08) লক্ষ্য করেন, যেগুলি অতিক্ষুদ্র জীব হিসাবে স্থিরীরুত 
হয় এবং আবির্তার সম্মানে এগুলির নামকরণ করা হয় “রিকেটসিয়া, 
(71091081)। রিকেটস্‌ এবং অন্যান্যরা শীঘ্রই আবিষ্কার করেন যে, 
টাইফাঁসও রিকেটপিয়। ধরনের রোগ । এই তথ্যের প্রমীণ সংগ্রহকালে রিকেটস্‌ 
নিজে টাইফাস রোগে আক্রান্ত হন এবং ১৯১০ খ্রীষ্টাবে ৩৯ বছর বয়সে মৃত্যু মুখে 
পতিত হন। 


ব্যাকটিরিয়া ৭ 


তবুও রিকেটসিয়ার আয়তন ক্লোরামফেনিকল এবং টেট্রাসাইক্লিন জাতীয় 
এ্া্টিবায়োটিকগুলির আক্রমণের পক্ষে যথেষ্টই বড়। এইগুলির ব্যাস এক 
মাইক্রোনের পাঁচের চার ভাগ থেকে এক মাইক্রোনের পীঁচ ভাগের এক ভাগ 
পর্যস্ত হয়। আপাতদৃষ্টিতে এইগুলির নিজস্ব বিপাক যন্ত্রাদি যথেষ্টই রয়েছে, যার 
উপর এ্া্টিবায়োটিকগুলির প্রতিক্রিয়। পোষক কোষ থেকে ভিন্ন। সুতরাং 
রিকেটনিয়। শ্রেণীর রোগগুলির বিপদ, এ্যাণ্টিবায়োটিক চিকিৎসার ফলে 
বহুলাংশে হাস পেয়েছে । 

মাপের নিয়তম সীমায়, বিষাণুগুলির ( 10568 ) শুরু । মাপে এইগুলি 
রিকেটসিয়ার সমান অবস্থায় শুরু, বস্তৃতঃ রিকেটসিয়! এবং বিষাণুগুলির মধ্যে 
পার্থক্যের নির্দিষ্ট সীমা নেই । কিন্তু ক্ষুদ্রতম বিষাণুগুলি সত্যই ক্ষদ্ব। উদাহরণ 
স্বরূপ, গীতঙ্গরের বিষাণুর ব্যাস এক মাইক্রোনের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ। 
বিষাণুগ্লি এতই ক্ষুদ্র যে কোষে এইগুলিকে আবিষ্কার কর অথবা কোনে! 
সাধারণ অণুবীক্ষণের ( ০0৮1081 7710:08007,৩ ) সাহায্যে এইগুলিকে দেখা 
সম্ভব নয়। 

কার্ধতঃ বিষাঁুতে বিপাকষন্ত্র সম্পূর্ণ অন্পস্থিত। পোষক কোষের উৎসেচক 
উৎপাদক যন্ত্রের উপর এইগুলি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। কিছু কিছু বৃহত্তম বিষাঁণু 
কোনে। কোনে। খ্যাপ্টিবায়োটিকগুলির ঘার। গ্রভাবিত হয়, কিন্তু অধিকাংশ 
বিষাণুগুলির বিরুদ্ধেই সেগুলি অকাধকরা । 

চুড়াস্তভাবে আবিষ্কারের কয়েক দশক পুর্বেই বিষাণুর অস্তিত্ব সন্দেহ করা 
হয়েছিল। জলাতংক রোগের পর্যবেক্ষণে পাস্তর রোগীর দেহে এমন কোনো 
জীবের অস্তিত্বের প্রমাণ পাননি, যাকে রোগের কারণ ব'লে সন্দেহ করা চলতে 
পারে। তা সত্বেও পাস্তর নিজের প্রতিষ্ঠিত রোগ সমূহের কারণসন্বন্ধীয় 
বীজ-তত্বকে” (০::1-01601৮ ) নিতৃলি সাব্যস্ত ক'রে মত প্রকাশ করেন যে, 
উক্ত রোগের বীজটি এতই ক্ষুত্ব যে চোখে দেখা যায় না। তিনি তুল 
করেননি । 

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে রুশ জীবাণুতত্ববিদ দ্মিট্র আইভানোভংস্কি তামাকের 
ছত্রাক রোগ সন্বদ্ধে অনুসন্ধান করছিলেন যে, রোগের আক্রমণে তামাক 
উত্ভিদের পাতাগুলি নান। ব্্যুক্ত হয়। তিনি লক্ষ্য করেন যে, রোগাক্রাস্ত 
পাতার রস সুস্থ উত্তিদের পাতায় লাগালে সেটিও রোগাক্রান্ত হয়। জীবাণু- 
গুলিকে ফাদে ফেলার চেষ্টায় তিনি নুম্ত্ব পোসিলিনের ছ'কনির মধ্য দিয়ে এ 
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রস ছে'কে নিলেন, যাতে ক্ষুদ্রতম ব্যাকটিরিয়াও রসে থাকতে না৷ পারে। তা 
সত্বেও ছে কে নেওয়া রসে তামাক পাতায় রোগ সংক্রমিত কর! সম্ভব হ'ল। 
আইভানোভস্কি স্থির করলেন যে, তার ছাঁকনিটি ক্রটিযুক্ত--যার মধ্য দিয়ে 
বস্ততঃ ব্যাকটিরিয়াগুলি গলে আসছে 

১৮৯৭ শ্রীষ্টাব্দে ডাচ জীবাণুতত্ববিদ মারটিনাঁস ভিলেম্‌ বিয়েরনিক উক্ত 
পরীক্ষাটি পুনরায় করেন এবং সিদ্ধান্ত করেন যে, রোগ উৎপাদনকারী বস্তুটি 
এতই ক্ষুত্র ষে, ছাকনির মধ্য দিয়ে গলে যাঁয়। যেহেতু অগুবীক্ষণে তিনি 
পরিফাঁর রোগ সংক্রমণকাঁরী রসে কিছুই দেখতে পেলেন না, অথবা! এ রস 
থেকে টেস্ট-টিউবে কিছু উৎপন্ন করতে সক্ষম হলেন না, তিনি সিদ্ধান্ত করলেন 
ষে, সংক্রমণকারী বস্তটি নিশ্চয়ই একটি ক্ষুত্র অধু, সম্ভবতঃ সেটির মাপ শর্কর। 
অণুর সমাঁন। বিয়েরনিক এই সংক্রমণকারী বস্তুর নাম দেন “ছ'ীকনযষোগ্য বিষাণু, 
( £11675]6 ₹1:0৪--ভাইরাস" শব্দটির ল্যাটিন অর্থ “বিষ, )। 

সেই বছরেই জার্মান জীবাণুতত্ববিদ্‌ ফ্রিডরিখ অগাস্ট জোহানেস লোফ লাঁর 
আবিষ্কার করেন যে, গবাদি পশুর ক্ষুর ও মুখের রোগ (1০০-%70-0700) 
0198888 ) উৎপাদনকারী বস্তও ছাঁকনযোগ্য এবং ১৯০১ সালে ওয়াণ্টার 
রীড পীতজ্র সংক্রান্ত গবেষণাকালে আবিষ্কার করেন যে, রোগ সংক্রমণকারী 
বস্তটিও ছ'কনযোগ্য বিষাণু। | 

১৯৩১ শ্রীষ্টাব্ষ নাগাদ প্রায় চল্লিশটি রোগ (যার মধ্যে ছিল হাম, মাম্পস্‌, 
জলবসন্তঃ বসম্ত, পৌলিওমায়েলিটিস এবং জলাতংক রোগ ) বিষাণুঘটিত ব'লে 
আবিষ্কৃত হয়, কিন্ত তখনও বিষাণুর প্ররুতি রহস্তাবৃত ছিল। তারপর ইংরেক্ত 
জীবাণুতত্ববিদ্‌ উইলিয়াম জে. এলফোর্ড কয়েকটিকে ছ'কনিতে আটকাতে সমর্থ 
হন এবং প্রমাণ করেন সেগুলি এক ধরনের বস্তময় কণিকা । তিনি সুক্ষ 
কলোডিয়ন বিল্লী ব্যবহার করেন, যেগুলি সুম্্ম থেকে সুস্ত্রতর এবং এইভাবে 
তিনি এত সুম্্ ঝিজী ব্যবহার করেন, যা সংক্রমণকারীবস্তটি পৃথক করতে সক্ষম । 
কোনে নির্দিষ্ট রোগের সংক্রমণকারী বস্তটি-পৃথক করতে যে সুস্্রতর বিজী 
প্রয়োজন, তার থেকে তিনি সংক্রমণকারী বস্তটির আয়তনের আন্দাজ পেতেন । 
তিনি আবির করেন যে, বিয়েরনিকের সিদ্ধান্তে ভুল রয়েছে--সবচেয়ে ছোঁট 
বিষাণুও অধিকাংশ অণুর চেয়ে বড়। সবচেয়ে বড় বিষাণুগুলি মাপে রিকেট- 
সিয়ার অন্করূপ | 

এরপর কয়েক বছর জীববিদ্ভাবিদদের মধ্যে তর্ক চলল-_-বিষাণুগুলি জীবিত 


ব্যাকৃটিরিয়। ৮৯ 


নাত কণিক]। তাঁদের বংশবৃদ্ধি এবং রোগ সংক্রমণ ক্ষমতা নিশ্চিতরূপে 
প্রমাণ করে যে, সেগুলি জীবিত। কিন্তু ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মাকিন প্রাণরসায়নবিদ 
ওয়েনডেল মেরেডিথ স্ট্যানলি এমন এক প্রমাণ উপস্থিত করেন, ষা “মৃতের' 
স্বপক্ষে রায় দিল। তিনি “টোবাকো৷ মোসেয়িক” বিষাণুতে বহুল সংক্রামিত 
তামাক পতা৷ পিষে রস বার করে প্রোটিন স্বতন্ত্রীকরণ পদ্ধতিতে বিষাণুগুলি 
বিশুদ্ধ ও গাঢ় রূপে পাবার চেষ্টা করেন। স্ট্যানলি আশাতিরিক্ভাবে সফল 
হন, কারণ বিষাণুগুলি তিনি কেলাসিত অবস্থায় লাভ করেন। কেলাঁসিত অণুর 
মতোই তাঁর নিষ্কাষিত বস্তর কেলাস রূপ সাধারণ এবং তা৷ সত্বেও বিষাণুগুলির 
স্বভাব বজায় ছিল; যখন তিনি কেলাসগুলিকে জলে দ্রবীভূত করেন, দেখা 
গেল সেগুলি পর্বের মতোই সংক্রামী | 

বিষাণুর এই কেলাসনের জন্য স্ট্যানলি ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে (উৎসেচকগুলির 
কেলাপনকারা ) সামার এবং নরথেণপের সংগে একত্রে রসায়নে নোবেল পুরস্কার 
লাভ করেন। 

বিষাণুগুলি যে কেলাসিত কর! যায় এই তথ্যে স্ট্যানলি সমেত অনেকেরই 
মনে হ'ল যে, সেগুলি প্রোটিনের মতোই মৃত । জীবিত কোনো বস্তকে কেলাসিত 
কর] যায়নি এবং জীবন ও কেলাসন ছুটি পরস্পর বিপরীত বস্ত ব'লে অনুমিত 
হ'ত। জীবন নমনীয়, পরিবর্তনশীল ও গতিশীল আর কেলাস অনমনীয়, 
নিশ্চল এবং কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। 

তবুও তথ্য হিসাবে এ কথা রয়ে গেল যে, বিষাণু সংক্রামক 'এবং কেলাসনের 
পরও সেগুলি বৃদ্ধিল/ভ করে ও বংশবৃদ্ধি করে এবং বৃদ্ধি ও বংশবুদ্ধি প্রক্রিম্মাকে 
জীবনের সার ব'লে গণ্য কর হয়। 

ইংরেজ প্রাঁণরসায়নবিদ্‌ ফ্রেডারিক সি বডেন্‌ এবং নরমাঁন্‌ ডব্লিউ পিরি কর্তৃক 
“টোবাকে। মোৌসেয়িক' বিষাণুতে রিবোনিউক্লিক এ্যাসিডের অস্তিত্ব আবিষারের 
ফলে ঘটনার মৌড় ফিরে গেল। যদ্দিও বেশি নয়, তবুও বিষাণুগুলির শতকরা 
৯৪ ভাগ প্রোটিন এবং শতকর। ৬ ভাগ আর এন এ। ত। সত্বেও নিঃসন্দেহে 
বস্তটি নিউক্লিওপ্রোটিন। তা"ছাড়। আর সমস্ত বিষাণুও নিউক্লিওপ্রোটিন বলে 
স্থিরীকৃত হ'ল, যাতে আর-এন্-এ অথব। ডি-এন্-এ অথবা উভয়ই বর্তমান । 

প্রোটিন ও নিউক্লিওপ্রোটিনের পার্থক্য কার্ধতঃ মৃত ও জীবিতের মধ্যে 
পার্থক্যের সমান। জানা গেল, যে বস্ত জীন্‌ স্ষ্টি করে বিষাণুগুলিও সেই একই 
বন্ধ দ্বার সৃষ্ট এবং জীন্‌ হচ্ছে জীবনের সারবস্ত। বড় বড় বিষাণুগুলি আকৃতিতে 


৯০ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথ। 


জীনের সমষ্টি বাঁ অসংবন্ধ ক্রোমোজোমের মতো1। বিষাণুগুলিতে পরিব্যক্তির 
কপট হয়, নতুন প্রতিরোধী প্রজাতির । 8778 ) সৃষ্টি হয়, যেগুলির গঠন এবং 
সংক্রমণ ক্ষমতা ভিন্ন। আমরা কল্পন। করে নিতে পারি যে, কোষে বিষাণুগুলি 
জীনগুলিকে সরিয়ে তদারকির কাজ নিজেরা গ্রহণ করেছে এবং নিজেদের 
স্থবিধামতে। রাঁপয়নিক প্রক্রিয়া পরিচালনা করছে, যার ফলে অধিকাংশ সময় হয় 
পোষক কোষটি অথবা সমগ্র পোষক জীবটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

যদ্দি জীনগুলি .কাষের “জীবিত গুণগুলি বহন করে তা*হলে বিষাণুগুলিও 
জীবিত। অবশ্ঠ প্রাণের সংজ্ঞার উপর অনেক কিছু নির্ভর করবে। ব্যক্তিগত- 
ভাবে আমি মনে করি, আপন অন্ুকৃতি সৃষ্টির ক্ষমতাসম্পন্ন যে কোনে নিউক্লিও 
প্রোটিন অণুই জীবিত। এই সংজ্ঞ। অনুযায়ী বিষাথুগুলি মানুষ বা হাতীর 
মতোই “জীবিত? । 

অবশ্য বিষাণুর অস্তিত্বের হাজার পরোক্ষ প্রমাণ থাকলেও চোখে দেখার 
কাছে কিছুই নয়। আপ:তদৃষ্টিতে স্বটল্যাপুবামী চিকিৎসক জন ব্রাউন 
বুইস্টই প্রথম লোক, যিনি বিষাগুকে চোঁখে দেখেন। ১৮৮৭ শ্রীষ্টাব্দে তিনি 
টাকার ক্ফোটকের রসে অথুবীক্ষণের নিচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার মতো দেখতে পান 
বলে বিবরণ প্রদান করেন। অনুমিত হয় সেগুলি গোবসন্ভের নিষাঁু, যে 
বিষাখুগুলি সর্ববৃহৎ জ্ঞাত বিবাণু। 

বিষাণুকে ভালে। করে দেখতে অথবা! শুধু দেখতেই সাধারণ অনুধীক্ষণের 
চেয়ে আরও ভালে। কিছু প্রয়োজন । এই আরো ভালো কিছু, আবিষ্কৃত হয় 
১৯৩০ গ্রীষ্টাব্ের শেষের দিকে £ এটি ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ ; যার বিবর্ধন ক্ষমতা 
প্রায় ১০০১*০* এবং এক মাইক্রোনের হাজার ভাগের এক ভাগ ব্যাস বিশিষ্ট 
বস্তকেও পরিষ্কার ভাবে পরিস্ফুট করে। 

ইলেকট্রন অথুবীক্ষণের অস্ুবিধাও আছে । অভিলক্ষ্য বস্তকে ( ০)190৮৬9) 
বাযুশূন্য স্থানে স্থাপন করতে হবে, যার ফলে অবশ্ঠনাঁবীরূপে জলীয় অংশ হারিয়ে 
বস্তটির আকৃতিগত পরিবর্তন হয়| অভিলক্ষ্য বস্তুটি যেমন--কোষকে অত্যন্ত 
পাতল] ফলকে কাটতে হবে। প্রতিবিশ্বটি মাত্র দি-মাত্রিক (6০-310776705101081) 
হয় আর তাছাড়। ইলেকট্রনগুলির সোঁজ। জৈবিক বস্তর মধ্য দিয়ে চলে যাবার 
প্রবণত। থাকায় সেটি পশ্চাদভূমির পরিপ্রেক্ষিতে নুস্পষ্ট হয়ে ওঠে না। 

১৯৪৪ শ্রীষ্টান্ধে মাকিন জ্যোভিবিদ এবং পদীর্থবিষ্ভাবিদ রবলি. পি, 
উইলিয়ামস্‌ এবং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণবিদ রযালফ ডব্লিউ, জি, উইকফ, যুক্তভাবে 


ব্যক্টিরিযা ৯১ 


শেষোক্ত সমস্তাটির মৌলিক সমাধান আবিফার করেন। জ্যোতিবিদ হিসাবে 
উইলিয়ামসের মাথায় এল, ঠিক যেমন সুর্যের রশ্মি তির্বকভাঁবে পড়লে ছায়ার 
সাহায্যে চাদের পাহাড় ও জালামুখগুলির (0:96678 ) বন্ধুরতা। সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, 
ঠিক সেই ভাবে যদ্দি ছাঁয়৷ ফেলার ব্যবস্থা করা! যায় তবে ইলেকট্রন অগুবীক্ষণে 
বিষাণুগুলিকেও ত্রি-মাত্রিক রূপে (07766-11006051009] ) দেখা যাবে। 
গবেষণাকারীঘ্য় ঘে সমাধান করলেন তা! হচ্ছে, অণুবীক্ষণের গীঠস্থ বিষাণু 
কণিকাগুলির উপর তিষ্কভাবে বাম্পীভূত ধাতু প্রবাহিত কর|। প্রবাহিত 
ধাতু প্রত্যেক বিষাঁণুর পিছনে “ছায়া” বা পরিষার স্থানের সহি করে। ছায়ার 
দৈর্ঘ্য প্রতিরোধকারী কণিকার উচ্চতা নির্দেশ করে এবং ধাতুটি পাতলা 
আন্তরণীর সৃষ্টি করে, যাঁর পরিপ্রেক্ষিতে বিষাণুগ্ুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 

বিভিন্ন বিষাণুর ছাঁয়াঁচিত্রগুলি তাঁদের আকৃতি নির্ধারণে সহায়ত। করে। 
গোবসস্তের বিষাণুগুলিকে দেখ খায় পিপার আকৃতিবিশিষ্ট। এগুলি স্থুলতায় 
এক মাইক্রোনের চার ভাঁগের এক ভাগ- ক্ষুদ্রতম রিকেটসিয়াঁর প্রায় সমান। 
“টোবাকো মোসেয়িকের' বিযাঁণুগ্ুলি পাঁতিল। দণ্ডের মতো। দৈর্ধ্যে "২৮ মাইক্রোন 
এবং স্কুলতাঁয় ০০১৫ মাইক্রোন। ক্ষুত্রতম বিষাণুগুলি, যেমন পোলিওমায়ে- 
লিটিস, পীতজ্র, ক্ষুর ও মুখের রোগ প্রভৃতি-_ গোঁলাকতি ক্ষুদ্র বিষাণুং যেগুলর 
ব্যাস ০*০২৫ থেকে * *২০ মাইঞ্রোন হয়ে থাকে। মানব জীনের আকৃতির 
যে হিসাব পাওয়। যাঁয়, এগুলি তার চেয়েও ক্ষুত্ব। এই বিষাণুগুলির ওজন 
প্রোটিন অণুগুলির গড় ওজনের মাত্র ১০০ গুণ বেশি। 

১৯৫৯ শ্রীষ্টাবধে ফিনল্যাণ্ডের কোষবিগ্ভাবিদ আলভাগ পি. উইল্ক্কা এক ধরনের 
ইলেকট্রন অগুবীক্ষণের পরিকল্পনা করেন, যাঁর ইলেকষ্রনগুলি তুলনামূলকভাবে 
কম গতি সম্পন। সেগুলি উচ্চগতি সম্পন্ন ইলেকট্রন অপেক্ষা কম 
ভেদকারী হওয়ায় বিষাণুর পরিগঠনের অন্তনিহিত অংশগুলি পরিস্ফুট করতে 
সক্ষম। 


বিষাথুবিগ্ভাবিদরা কারধতঃ বিষাণুগ্ডলি টুকরে। টুকরো ক'রে গুনরায় একভ্রিত 
করতে শুর করেছেন। উদাহরণন্বরপ বল যাঁয় যে, ক্যালিফোনিয়। 
বিশ্ববিগ্তালয়ে হাইনৎস্‌ ফ্রেংকেল কনবার্ট এবং রবলি উইলিয়ামস্‌ লক্ষ্য করেন ষে, 
মূছু রাসায়নিক ক্রিয়ায় “টোবাকো। মোসেয়িকের' বিষাথুগুলি বিভিন্ন খণ্ডে ভেঙে 
যায়, যে খগ্ডগুলি পেপটাইভ শৃঙ্খলে নিমিত এবং যাঁর প্রত্যেক খণ্ডে প্রায় 
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১৫০টি এামিনো এ্যাসিভ বর্তমান । ভ্রবণে খগ্ডগুলি একত্রিত হয়ে দণ্ডারুতি 
বিষাণু স্প্টির প্রবণতা দেখা যাঁয়। কিন্তু আকর্ষাঁ গঠনের (10611 ) ঘননিবদ্ধ 
প্রোটিন দৃণ্ডটি ফাঁপা । ফাপা স্থানটি যে গর্ভের স্থন্টি করেছে সেখাঁনে একটি 
নিউক্লিক খ্যাসিড অণু স্বচ্ছন্দে স্থান করে নিতে পারে । 

ফ্রেংকেল-কনবার্ট “টোৌবাঁকো। মোসেয়িক” বিষাঁণুর নিউক্লিক এ্যাসিড ও 
প্রোটিন অংশ বিচ্ছিন্ন করে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেন যে, বিভিন্ন অংশের 
স্বতন্ত্রভাবে সংক্রমণ ক্ষমতা রয়েছে কি না। দেখা গেল, স্বতশ্্রভাবে অংশ ছুটির 
সংক্রমণ ক্ষমতা! নেই । কিন্তু প্রোটিন এবং নিউক্লিক গ্যাসিড অংশ ছুটি আবার 
একত্রিত করলে মূল বিষাণুর তুলনায় শতকরা ১ভাগ সংক্রমণ ক্ষমতা 
পুনরুজ্জীবিত হয়। 

ব্যাপারটা কি হ'ল? বিশ্লিষ্ট বিষাণুর প্রোটিন ও নিউক্লিক গ্যাসিড অংশ 
দুটি কার্ধতঃ মৃত বলে অনুমিত হয়েছিল 7 তবুও সংমিশ্রণে অস্ততঃ কিছু অংশ 
পুনরায় জীবন লীভ করল ব'লে মনে হয়। পত্র-পত্রিকায় ফ্রেংকল-কনরাটের 
পরীক্ষা জড়বস্ত থেকে জীবন স্থষ্টি হিসাবে অভিনন্দিত হ'ল। কিন্তু সে ধাঁরণ। 
ভূল, যাঁর প্রমাণ আমরা! এখনই পাঁব। 

আপাতদৃষ্টিতে প্রোটিন ও নিউর্লিক এ্যালিডের কিছু পুনর্সমবায় সংঘটিত 
হয়েছিল। অন্গমিত হয়, সংক্রমণ ব্যবস্থায় দুইটির নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে । 
তাঁহলে প্রোটিন এবং নিউক্লিক এ্যাসিডের প্রত্যেকটির কাজের ধারা কিরূপ 
এবং ছুইটির মধ্যে অধিকতর গুরুত্বপুর্ণ ই বা কোন্'ট? 

ফ্রেংকেল-কন্রাটের এক স্থন্দর পরীক্ষায় এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। 
তিনি একটি প্রজাতির প্রোটিন অংশের সঙ্গে অন্য একটি প্রজাতির নিউক্লিক 
এ্াসিড অংশ মিশ্রিত করলেন। এই দুয়ের সংমিশ্রণের ফলে এক সংক্রামক 
বিষাণুর স্থটি হল, যার গুণাগুণ উভয় ধরনের বিষাণুর সংমিশ্রণ । বিষাণুটির 
আক্রমণ ক্ষমতা ( তামাক উদ্ভিদে সংক্রমণের ক্ষমতার মাত্র। ) প্রোটিন প্রদান 
কারী বিষাণুটির মতো এবং উৎপন্ন নির্দিষ্ট রোগটি ( তামাক পাতায় বিভিন্ন 
রঙ স্থষ্টির প্রকাতি) ষে প্রজাতির নিউরলিক এসিড ব্যবহৃত হয়েছে তার 
মতো । 

বিযাণুবিদর। ইতিপূর্বেই প্রোটিন ও নিউর্লিক গ্যাসিডের কার্যাবলী সম্বন্ধে 
যে সন্দেহ পোষণ করেছিলেন উক্ত পরীক্ষায় সেইটাই প্রমাণিত হ'ল। অন্থুমিত 
হয় যে, বিষীণু কৌষ আক্রমণ করলে বিষাণুর প্রোটিন আবরণীটি কোষে সংবন্ধ 
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হয় এবং ভিতরে প্রবেশ পথ প্রস্তুত করে। আর নিউক্লিক এ্যাসিতই কোষটি 
আক্রমণ ক'রে নতুন বিষাণু স্ষ্টির কাজ পরিচালনা করে । 

ফেংকেল-কনরাটের সংকর প্রজাতিটি তামাক পাতায় সংক্রামিত হবার পর 
যে নতুন বিষাণুগুলির হ্ষ্টি করে সেগুলি কিন্ধ সংকর জাতের নয়, বরং যে 
ধরনের প্রজাতি থেকে নিউক্লিক এ্যাসিডের অংশ নেওয়া হয়েছিল এগুলি তারই 
অন্থরুতি। সংক্রমণ ক্*মতা এবং রোগের বৃহিঃপ্রকাঁশ --সবই শেষোক্ত প্রজাতির 
প্রতিরপ। অন্যভাবে বললে--নতুন বিষাখুটির প্রোটিন আবরণী নিউক্লিক 
এ্যাসিডের নির্দেশনায় গঠিত হয়েছে । সেটি আপন প্রজাতির অনুরূপ প্রোটিন 
স্ষ্টি করেছে, যে প্রঙ্জাতির প্রোটিনের সংগে তাঁর নতুন সমবায় হয়েছিল 
তার প্রোটিনের অনুরূপ নয়। 

এই পরীক্ষায় নিউক্লিক এযাসিডই যে বিষাণুর অথব1 বলতে গেলে যে কোনে 
নিউক্লিও প্রোটিনের “জীবিত” অংশ সে তথ্যের ব্বপক্ষে প্রমাণ আরও জোরদার 
হ'ল। বস্ততঃ অপর একটি পরীক্ষায় ফ্রেংকেল কনরাট প্রম।ণ পেলেন যে, শুধুই 
বিষাণুর বিশুদ্ধ নিউক্লিক এ্যাসিভটি তামীক পাতায় সামান্য পরিমাণে সংক্রমণ 
ঘটাতে সক্ষম । আপাতদৃষ্টিতে কোনো কোনো সময়, যে ভাবেই হোঁক, নিউক্লিক 
এ্যাসিডটি নিজেই কোষে প্রবেশ লাভে সমর্থ হয়। 

সুতরাং বিষাণুর নিউক্লিক এ্যাসিভ এবং প্রোটিন একত্রিত করে যে নতুন 
বিষাণুর স্থ্টি হয় ত1 জড়বস্ত থেকে প্রাণ স্থষ্টি নয়, কারণ নিউক্লিক এ্যাসিডরূপে 
প্রাণের অস্তিত্ব আগেই বিদ্যমান। প্রোটিনের কাজ শুধু সংক্রমণ ও বংশবৃদ্ধির 
সুষ্ঠ সমাঁধায় নিউক্লিক এ্যাসিডকে সাহায্য করা। নিউক্লিক এ্যাসিভ 'অংশকে 
যদি মানুষ বলে ধর! হয় তাহলে প্রোটিন অংশটি মোটরগাঁড়ীর সঙ্গে তুলনীয় । 
দুয়ের সমবায়ে স্থানান্তরে ভ্রমণ সহজ হয়। মোটরগাড়ী আপনাআপনি চলতে 
পারে না, মাঙ্থষ পায়ে হেটে চলতে পারে। কিন্তু মোটরগাড়ীর সহায়তায় 
ভ্রমণ স্থুবিধাজনক হয় । 

বিষাণুগুলির সংক্রমণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে পরিষ্কার এবং বিস্তারিত তথ্য ব্যাকটি- 
রিয়োফাজ নামে বিষাণুগুলির পর্যালোচনায় আবিষ্কৃত হয়, যা সর্বপ্রথম ইংরেজ 
জীবাণুবিদ্যাবিদ্‌ ফ্রেডারিক উইলিয়ম টোয়র্ট ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে আবিষফার করেন 
এবং ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে নিরপেক্ষ গবেষণাঁয় ক্যাঁনাডাবাশী জীবাধুবিদ্যাবিদ ফেলিক্স 
হিউবার্ট ছ্যেরেল সমর্থন করেন। আশ্চর্ধের ব্যাপার, এই জীবাণুগুলি অন্য জীবাণু 
অর্থাৎ ব্যাকটিরিয়াগুলি শিকার করে। গ্যেরেল এইগুলির নাম দেন 
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“ব্যাকটিরিয়োফাজ” (95909008829 ), যাঁর গ্রীক শব্গগত অর্থ “ব্যাকটিরিয়া 
ভক্ষণকারী”। 

ব্যাকটিরিয়োফাজগুলি পর্যালোচনার পক্ষে সুন্দরভাবে উপযোগী, কারণ 
পোষক কোষগুলির সঙ্গে একত্রে এইগুলির টেস্ট-টিউবে কাল্চার সম্ভব । 
এইগুলির সংক্রমণ ও বংশবৃদ্ধি নিয়লিখিতভাবে হয়ে থাকে । 

একটি আদর্শ ব্যাকটিরিয়োফাজের ( সাধারণতঃ গবেষকগণ শুধুই “ফাজ' 
(00৫০ ) বলে থাকেন ) আকুতি ছোট ব্যাঁঙাচির মতো? যার মাথা স্থল এবং 
একটি লেজ আছে। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে গবেষকগণ দেখতে সমর্থ হয়েছেন 
যে, প্রথমে লেজটির সাহায্যে ব্যাকটিরিয়ৌফাঁজ ব্যাকটিরিয়ার বহির্ভাগে সংবদ্ধ 
হয়। কিভাবে এই ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় সে সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট অনুমান এই যে, লেজের 
অগ্রভাগে বিছ্যতাঁধানের প্রকৃতি (বিছ্যুতাধান সমন্বিত এযাঁমিনে এ্যাসিডগুলির 
দ্বারা নির্ধারিত ) ব্যাকটিরিয়ার বহির্ভাগের কোনো! অংশের বিছ্বাতাধানের 
প্রকৃতির সঙ্গে বেশ খাপ খায়। ফলে বিছ্যুতাধানের বৈপরীত্যে ও পরস্পরের 
আকর্ষণের ফলে ফাজের লেজ এবং ব্যাকটিরিয়ার বহির্ভীগের সেই অংশ পরস্পর 
সংলগ্ন সঠিক মাপের গিয়ারের ( ৫০%:) ছুই ধাতের মতো জোড়া লেগে যায়। 
বিষাণুটি একবার লেজের সাহায্যে শিকারের সঙ্গে যুক্ত হলে সম্ভবতঃ কোনোরূপ 
উৎসেচকের সাহায্যে কোষের সেই অংশে ছিদ্রের স্যপ্টি ক'রে প্রবেশপথ তৈরী 
করে। অবশ্ঠ ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে প্রত কী ঘটেছে তার কিছুই দেখা যায় 
না। ফাঁজটি, বা অন্ততঃ তার দৃশ্ঠগোচর আবরণটি ব্যাকটিরিয়ার বহির্তাগে 
সংবন্ধ থাকে । ব্যাকটিরিয়ার কোঁষের মধ্যে কোনোরকম ক্রিয়। দৃষ্টিগোচর হয় 
না। কিন্তু ২০ মিনিটের মধ্যে কোষটি ভেঙে যাঁয় এবং ৩০০টি পর্যন্ত পুর্ণাবয়ব 
বিষাঁণু বেরিয়ে আসে । 

স্পষ্টতই আক্রমণকারী বিষাঁণুর প্রোটিন আবরণীই কেবলমাত্র কোষের 
বাইরে থাকে । অবশ্যই প্রোটিন নিমিত প্রবেশপথ দিয়ে ভিতরের নিউক্লিক 
এ্যাসিভ অংশটুকু ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে। অনধিকার প্রবেশকারী 
বন্বটি ঘে শুধুই নিউক্লিক এ্যাসিভ তা। মাঁকিন জীবাণুবিগ্যাবিদ এালফ্রেড, 
ডি. হাঁরশি তেজস্ক্রিয় অনুসন্ধানী ছারা (2801০%0859 ঠ:909% ) প্রমাণ 
করেন। তিনি ফাজগুলি তেজস্কিয্ন ফস্ফরস্‌ এবং তেজঙ্ষিয় সাল্ফারের 
সাহায্যে চিহ্নিত করেন (তেজস্ক্রিয় মজগুলি পোষক রনে মিশিয়ে 
ব্যাকটিরিয়ার অংগীভূত ক'রে সেই ব্যাকটিরিয়ার সাহাঁষ্যে ফাজগুলি 


ব্যাক্টিরিয়া ন৫ 


লালন করেন)। এখন ফদ্ফরাস্‌ প্রোটিন এবং নিউক্রিক এসিড--উভভ় 
বস্ততেই উপস্থিত থাকে কিন্তু সাল্ফার শুধুমাত্র প্রোটিনে উপস্থিত থাকে, 
নিউর্লিক গ্রাসিডে কোনো! সালফার নেই। স্থৃতরাং যদি উভয় বস্ততে চিহ্নিত 
কোনো ফাজ ব্যাকটিরিয়ায় প্রবেশ করে এবং উৎপার্দিত সম্তাঁনে শুধুমাত্র 
তেজস্ক্রিয় ফস্ফরাস্‌ পাওয়া যাঁয় এবং তেনস্কিয় সালফার অনুপস্থিত থাকে, তাহলে 
পরীক্ষা প্রমাণ করে যে, উৎপাদকে বিষাণুর নিউক্লিক এযাসিভই কোষে 
প্রবিষ্ট হয়, প্রোটিন প্রবিষ্ট হয় না। তেজক্ত্িয় সালফারের অন্পস্থিতি ইংগিত 
করে যে, উৎপাদিত বিষাণুতে সমস্ত প্রোটিনই পোষক ব্যাকটিরিয়াটি সরবরাহ 
করেছে। পরীক্ষীর ফলে ঠিক এই ব্যাপারই দেখ! গেল-_উৎপার্দিত বিষাধুতে 
তেজস্কিয় ফস্ফরাস্ই ( উৎপাদনকারী বিষাণুর ) উপস্থিত থাকে, তেজক্কিয় 
সালফার নয়। 

পুনরায় জীবন পরিচালনায় নিউক্লিক এ্যাঁসিডের প্রধান ভূমিক! প্রমাণিত 
হ'ল। আপাতদৃষ্টিতে ফাজের নিউক্লিক এাঁসিভ অংশটুকুই ব্যাকটিরিয়ায় 
প্রবেশলাভ ক'রে প্রোটিন অংশ সমেত সমন্ত বিষাধুটির অন্থকৃতিই আক্রাস্ত 
কোষের বস্তর সহায়তায় নতুন বিষাণুর নির্মাণ পরিচালন করে । 


॥ অন্াক্রম্যতা ॥ 

বিযাণুরাই মাঁছষের জীবন্ত শত্রদের মধো সবচেয়ে প্রবল (মানুষ নিজে 
ছাড়।)। দেহের কোষের সঙ্গে বিষাণুদের নিবিড় সংযোগের জন্য সেগুলি 
ভেষজ বা অনুরূপ কোনে। কৃত্রিম অস্ত্রের আক্রমণে অজেয় ছিল। কিন্তু তবুও 
মানুষ এমন কি সবচেয়ে প্রতিকূল অবস্থাতেও এগুলির সঙ্গে যুঝতে সক্ষম ! 
রোগ গ্রতিরোধে মান্থষের শারীরযন্ত্রের আশ্চর্য ক্ষমূত। রয়েছে । 

চতুর্দশ শতাব্দীর “কুষ্ণ-মৃত্যুর' (10801 0926) ) কথা৷ মনে করা যাক। 
মধ্যযুগের এমন এক জঘন্য অপরিচ্ছন্ন ইউরোপে এর প্রাছর্তাব হয়েছিল, যেখানে 
আধুনিক স্বাস্্যবিজ্ঞান ও পরিচ্ছন্্তা সম্বন্ধে কিছুমাত্র ধারণা ছিল না, আবর্জনা 
নিফাষণের সুব্যবস্থা ছিল না, কোনে। রকম যুক্তিঙ্গত পদ্ধতিতে চিকিৎসার 
ব্যবস্থা ছিল না৷ এবং গাদাগাদি করে মিরুপায়ভাবে বহুলোৌক এক জায়গায় বাস 
করত। অবশ্ঠ সংক্রামিত গ্রাম থেকে লোকে পালিয়ে যেতে পারত, কিন্ত 
তাঁর ফলে পলায়মান আক্রান্ত রোগীর ছারা রোগ আরও ভ্রুতগতিতে দূর- 
দুরাস্তরে ছড়িয়ে পড়ত। তা সত্বেও জনলাধারণের তিন চতুর্থাংশ সাফল্যের 


৯৬ মাধুনিক বিজ্ঞানের গোঁড়ার কথা 


সঙ্গে এই রোগ প্রতিরোধ করেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি চারজনে যে 
একজন মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল সেটা! আশ্র্ষের নয়, প্রতি চারজনে তিনজন 
যে রোগ প্রতিরোধ করেছিল সেইটাই পরমাশ্চর্ষের | 

পরিক্ষার বোঁঝ। যায় যে, ষে কোনে! রোগের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ব'লে 
একটা কিছু আছে। একদল লোকের মধ্যে কোনে! প্রবল ঠ্রোঁয়াচে রোগের 
আক্রমণে কিছু লোকের আক্রমণ হয় মৃছ, কিছু লোক খুব বেশি অন্তস্থ হয়, 
মার কিছু লোক মারা যায়। তাছাড়া সম্পূর্ণ অনাক্রম্যত1 বলেও একটা 
জিনিঘ আছে-_যা কারুর জন্মগত, কেউ বা অর্জন করে। উদাহরণ স্বরূপ বল 
যায় যেঃ হাম, জলবসম্ভ অথব। মাঁম্পস্‌ €1007%0])9 ) রোগের একবার আক্রমণে 
সাধারণতঃ মানুষকে সারা জীবনের জন্য অনাক্রম্য করে তোলে । 

উপরে উক্ত তিনটি রোগের কারণই বিষাণুর আক্রমণ। তা সত্বেও এগুলি 
তুলনীয়ভাবে কম সংক্রামক এবং কচিৎ মৃত্যুর কারণ হয়। হাম সাধারণতঃ 
কিছু মৃছু. লক্ষণের স্যষ্টি করে, অন্ততঃ শিশুর ক্ষেত্রে। কিভাবে দেহ এই 
বিষাণুগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং পরে নিজেকে এমনভাবে প্রস্তুত করে যে, 
বিষাণুগুলি আর উদ্বেগের কারণ হয় না? এই প্রশ্নের উত্তরে আধুনিক 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের রোমাঞ্চকর অধ্যায়ের স্ত্রপাঁত এবং সে কাহিনীর শুরুতে 
আমাদের বসম্তরোগ জয়ের কাহিনী বিবৃত করতে হবে । 

অষ্টাদশ শতাবীর শেষ ভাগ পর্যস্ত বসম্ত রোগ বিশেষভাবে ভীতি প্র 
ছিল, কারণ শুধু যে এই রোগটি প্রায়শঃই মারাত্মক তাই নয়, যাঁরা সেরে ওঠে 
তারাও চিরকালের জন্য বিরত আরুতির হয়। মু আক্রমণে শুধু চাঁমভায় 
গর্তের সৃষ্টি হয় আর প্রবল আক্রমণে শুধু যে সৌন্দর্যের হাঁনি হয় তাই নয় 
মানবিক আরুতিরও হানি হয়। জনসাধারণের এক বিরাট অংশ সে আমলে 
তাদের মুখে বসস্ত রোগ আক্রমণের চিহ্ন বহন করত। আর যার্দের আক্রমণ 
হয়নি, সর্বদীই আক্রমণের ভয়ে সনতস্ত থাকত। 

সপ্তদশ শতাব্দীতে তুকাঁর অধিবানীর৷ বসস্ত রোগের প্রবল আক্রমণের 
বিরুদ্ধে নিজেদের অনাক্রম্য ক'রে তোলার জন্য, ইচ্ছা ক'রেই বসস্ত রোগের মৃদু 
সংক্রমণ নিজেদের দেহে গ্রহণ করত। যে লোকের মৃহ আক্রমণ হয়েছে তার 
স্ফোটকের রস নিয়ে তারা নিজেদের শরীরে আচড় কেটে তাতে মিশিয়ে দ্রিত, 
ফলে, কেউ কেউ মৃদু আক্রমণে তুগ্নত আর কেউ বা ষে-মৃত্যু ও বিকৃতি এড়াতে 
চেয়েছিল তারই কবলে পড়ত। এই কাজে ঝুঁকি ছিল, কিন্ত রোগের 





যক্মারোগের দণ্ডাকৃতি (০0-9797৩0) বিজাধু-_ইলেকট্রন মাইক্রোস্স্কোপ 
দ্বারা চিত্র গ্রহণ কর! হইয়াছে । 





স্টাফিলোকোক্কাম বীজাপু--হাজার গুণ প্রতিফলিত হইয়াছে। চিত্ত 
হইতে স্থপ্প্ঈভাবে বোঝা যাইতেছে যে, কেন গ্রীক শব “একগুচ্ছ আঙুর, 
--এইরূপ ন/মকরণ করা হইয়াছে। 


ব্যাকটিরিয়। ৯৭ 


বিভীষিকা! এড়াতে সে বিভীষিকার ঝুঁকি নিতেও লোকে রাজী ছিল। 

১৭১৮ খ্রীষ্টাবে বিখ্যাত রূপসী লেডী মেরী ওরট্লী মণ্টেগুর স্বামী যখন 
তুকীীতে অল্পকালের জন্য ব্রিটিশ রাষ্রদূত হিসাবে যান, তিনিও তার সহগমন 
করেন এবং উপরোক্ত প্রথার কথ জানতে পেরে নিজের সস্তানদের এঁ পদ্ধতিতে 
টিকা দান করেন। তারা নিরাপদে রোগের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ 
করেছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থা ইংলগ্ডে জনপ্রিয় হ'ল না, হয়ত লেডী মণ্টেগুর 
সাংঘাতিক খামখেয়ালির কুখ্যাতি তার জন্য অংশতঃ দায়ী ছিল।' 

গ্ুসেস্টার শায়ারের কিছু গ্রাম্য লোকের বসস্তরোগ প্রতিরোধের নিজন্ব 
প্রথা ছিল। তার৷ বিশ্বাস করত, গোবসম্ত-_-য। গরুগুলিকে এবং মাঝে 
মাঝে মান্ষকে আক্রমণ করে তা বসস্ত ও গোবসম্ভ উভয় রোগেরই 
প্রতিরোধক । এই ব্যাপারটি যদি সত্য হয় তা"হলে খুবই ভালো । কারণ 
গো-বসন্তে ক্ষতও যেমন কম হয় তেমনই প্রায়ই কোনে! দাগ অবশিষ্ট থাকে না । 
মুসেস্টার শায়ারের এক ডাক্তার এডওয়ার্ড জেনার সিদ্ধাস্ত করেন যে, এই 
সাধারণ প্রচলিত কুসংস্কারে কিছু সত্য থাকতেও পারে । তিনি লক্ষ্য করেন 
যে, গোয়ালিনীর1 যেমন সহজে গো-বসম্তে আক্রান্ত হয়, আপাত দৃষ্টিতে তেমনই 
বসন্তের দাগ তাদের মুখে দেখা যেত না। (সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
গোয়ালিনীদের সৌন্দর্য সম্বন্ধে যে রোমান্টিক ধারণ! প্রচলিত ছিল, তার কারণ 
যখন বহু লোকের মুখই বসস্তের দীগে ভর! তখন তাদের মুখশ্রী ছিল অক্ষত। ) 

এও কি সম্ভব যে গো-বসম্ত আর বসস্তে এমনই সাদৃশ্য আছে যে, গো- 
ব্সস্তের আক্রমণে শরীরে যে অনাক্রম্যত। গড়ে উঠে তা বসস্তের বিরুদ্ধেও 
কার্করী? অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে ডাঃ জেনার এই ধারণার সত্যত। 
যাঁচাই করতে শুরু করলেন ( সম্ভবতঃ নিজের পরিবারের লোকজনের উপর 
প্রথম পরীক্ষ। করেন )। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চূড়ান্ত পরীক্ষাকার্ধের ঝুকি 
নেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। প্রথমে তিনি এক গোক়্ালিনীর আক্রান্ত হস্ত-ক্ষত 
থেকে গো-বসন্ত ক্ষতের রস নিয়ে একটি আট বছরের বালক জেমস ফিপ.স্কে 
টিক দ্িলেন। ছৃ'মাঁস পরে পরীক্ষার চরম ও চুড়ান্ত মুহূর্ত এল। জেনার 
তরুণ জেমসের দেহে ইচ্ছা করেই বসস্ত রোগের ক্ষতের রস অন্থপ্রবিষ্ 
করালেন । 

বালকটির রোগ আক্রমণ হল না। সে অনাক্রম্যত! লাভ করেছিল । 

জেনার গো-বসন্তের ল্যাটিন নাম “ভ্যাকৃসিনিয়ার” ( ০০:01 ) অন্থসরণে 

€ম খণ্ড--৭ ৃ 


৯৮ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথ। 


পদ্ধতিটির নাম দিলেন “ভ্যাকৃসিনেশন্‌” ( %০105607))। সারা ইউরোপে 
ভ্যাকসিনেশন পদ্ধতি দাঁবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। ভেষজ বিজ্ঞানে যে 
বিরল সংখ্যক বিপ্লবগুলি অতি সহজেই এবং তাত্ক্ষণিক রূপে সাধারণে প্রচলিত 
হয়েছে এইটি তার মধ্যে অন্যতম কারণ বসস্ত (রাগের বিভীষিকা এবং সে 
বিপদ থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য জনগণের যে কোনো প্রতিশ্রুত পন্থা৷ পরীক্ষা 
করার ইচ্ছা! ছিল প্রবল। এমন কি চিকিৎসাজগতের নেতার! যর্দিও যথেষ্ট 
চেষ্টা করেছিলেন তবু চিকিৎসা ব্যবসায়ীরা এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে মাত্র ক্ষীণ 
প্রতিরোধ করেছিলেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে খন লগুনের রয়েল কলেজ অব 
ফিজিসিয়ানে জেনারের নির্বাচনের প্রস্তাব উঠেছিল, তিনি হিপোক্রেটিস এবং 
গ্যালেনের তত্বে যথাযথ পারংগম নন এই যুক্তিতে পে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয় । 

বর্তমানে সভ্য দেশগুলিতে বসম্তরোগ নিমূল হয়েছে, যদিও ভয়ংকর ব্যাধি 
রূপে এর বিভীষিকা এখনও প্রবল । বিরাট শহরে একজন মীত্র আক্রান্ত ব্যক্তির 
খবরে প্রায় শহরের সমস্ত বাঁসিন্দাই নতুন করে টিকা! নেওয়ার জন্য ডাক্তারের 
কাছে ছুটে যান। 

অন্থান্ত প্রবল রোগগুলির বিরুদ্ধে অনুরূপ টিক আবিষ্কারের চেষ্টা গ্রায় দেড় 
শতাঁবী যাবৎ সুফলপ্রস্থ হয়নি। পাঁস্বরের গবেষণার ফলেই পরবর্তাঁ বিরাট 
অগ্রগতি সাধিত হয়। তিনি আকন্মিকভাবে আবিষ্কার করেন যে, অঙ্গজীব 
গুলিকে দুর্বল করে তিনি সংশ্লিষ্ট রোগগুলির প্রবল আক্রমণ মৃদুতায় পরিবতিত 
করতে পারেন। 

পাস্তর এক ধরনের ব্যাকটিরিয়া নিয়ে কাজ করছিলেন, যেগুলি মুরগী শাবকের 
কলের রোগের কারণ। তিনি ব্যাকটিরিয়ার এমন গাঢ় একটি ক্বাথ প্রত্তত 
করেন, যা চামড়ার নিচে স্চীপ্রয়োগে প্রবিষ্ট করলে একদিনের মধ্যে মুরগী- 
শাঁবকের মৃত্যু অবশ্ঠস্তাবী। একবার এই উদ্দেস্তে তিনি একটি কালচার ব্যবহার 
করেন যেটি এক সপ্তাহ যাবৎ পড়ে ছিল। এই ক্ষেত্রে মূরগী-শাবকগুলি সামান্য 
অসুস্থ হয়ে আবাঁর সেরে উঠল। পাস্তর সিদ্ধান্ত করলেন যে, কালচারটি নষ্ট 
হয়ে গিয়েছিল, স্তরাং নতুন করে শক্তিশীলী আর একটি কাঁথ তিনি তৈরী 
করলেন। কিন্তু যে মুরগী শাবকগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়া ব্যাকাটরিয়ার আক্রমণ 
থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছিল সেগুলি এই নতুন ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণে মরল না। 
ম্পষ্টতঃই ছুর্বল ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণের ফলে মুরগী-শাঁবকগুলি প্রবল ব্যাক- 
টিরিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। 


ব্যাকটিরিয়া ৯৯ 

বলতে গেলে পাস্র এই বিশেষ বসম্ত রোগের জন্য কৃত্রিম "গো-বসস্ত" 
উপাদান গ্রহণ করেন। তিনিও এই পদ্ধতিটিকে “ভ্যাকসিনেশন” নাম দিয়ে 
জেনারের কাছে দর্শনগত খণ স্বীকার করেন, যর্দিও এই পদ্ধতির সঙ্গে 
“ভ্যাকৃসিনিয়ার” কোনোই নম্বদ্ধ ছিল না। সেই থেকে যে কোনো রোগের 
বিরুদ্ধে টিকা দান পদ্ধতিকে সাধারণতঃ “ভ্যাকৃসিনেশন” বল! হয় এবং এই 
উদ্দেশ্টে বাবহৃত বস্তটিকে বলা হয় “ভ্যাকসিন” ( ৮৫৫10 )। 

পাস্বর রোগের জীবাণুগুলি দুর্বল করার ( তন্থকরণের-_-৪$1900%607 ) 
'আরও নানা পদ্ধতি আবিষ্ার করেন। উদাহরণ স্বরূপ বল! যায় ষে, খ্যানথা ক্স 
(8705) রোগের জীবাুগুলি উচ্চ তাপমাত্রায় কালচার করলে যে সেগুলি 
নতুন প্রজাতির (9670) স্ষ্টি করে, যেগুলি প্রাণীকে এই রোগের বিরুদ্ধে 
অনাক্রম্য ক'রে তোলে তা! তারই আবিষ্কার । তার আগে পর্স্ত এান্থাক 
রোগটি এমন ছোঁয়াচে এবং প্রবল মারাত্বক ছিল যে, একটি গরু এই 
রোগে আক্রান্ত হ'লে পালের সব কট গরুকে মেরে ফেলে পুড়িয়ে ফেলতে 
হত। 

অবশ্ঠ, পাস্তরের মবচেয়ে বিখ্যাত বিজয় হ'ল জলাতংক ( ৮:00170015 ) 
বা “রেবিস” (220185 ) রোগের বিষাঁণুর বিরুদ্ধে। “রেবিস” শবটি এসেছে 
ল্যাটিন থেকে, যাঁর অর্থ “প্রলাপ-বকা”, কারণ এই রোগ দেহের নার্ততন্ত্র আক্রমণ 
ক'রে পাগলামির লক্ষণগুলি প্রকাশ করে। পাগল] কুকুরে দংশিত কোনো 
বাক্তির দ্বেহে একমাস বা দু'মাস গ্রচ্ছন্নাবস্থার (1000)8007) পর ভয়ঙ্কর 
রোগলক্ষণগুলি প্রকাশ পায় এবং প্রায় অনিবার্ভাবে অতি কষ্টকর অবস্থায় সে 
ব্যক্তি মৃত্যু মুখে পতিত হয়। 

পাস্তর রোগটির কোনো! দৃষ্ট-গোচর অন্থজীব দেখতে পাননি (অবশ্ত তিনি 
বিষাণুর বিষয় কিছুই জানতেন না), স্থৃতরাং বিষয়টি অন্গুশীলনের জন্য তিনি 
জীবিত প্রাণী ব্যবহার করেন। তিনি সংক্রামক রসটি একটি খরগোঁসের মস্তিষ্কে 
সুচী প্রয়োগে প্রবেশ করান এবং প্রচ্ছন্নাবস্থার পর সেই ধরগোসের স্বযুদ্না কাগুটি 
(91781 ০০) পিষে ফেলে তার নির্যাস হুচী প্রয়োগে দ্বিতীয় খরগোসের 
মস্তিষ্কে অন্ুপ্রবিষ্ট করান এবং এইরকম ধারাবাহিক চালান। প্রস্তত নির্যাস 
যতক্ষণ পর্যন্ত না খরগোসে রোগ স্ৃটিতে অক্ষম হয় ততক্ষণ পর্বস্ত পাণ্ধর তাঁর 
এই অন্গুকরণ (&/65008680 ) প্রক্রিয়া চালিয়ে ষেতে থাঁকেন। তারপর 
তিনি সেই তঙ্গকৃত বিষাণু হুচীগ্রয়োগে কুকুরে অঙ্গপ্রবিষ্ট করান; তৎসত্বেও 


১০৬ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা. 


' কুকুরটি বেঁচে রইল। কিছুকাল পরে তিনি সেই কুকুরে জলাতংক রোগ 
ুর্ণমাত্রায় সংক্রামিত করে তিনি আবিষ্কার করেন যে, সেই কুকুরটি অনাক্রম্যতা 
লাভ করেছে। 

১৮৮৫ গ্রীষ্টাবে পাস্তর তাঁর আরোগ্য প্রণালী মানুষের উপর পরীক্ষার স্থষোঁগ 
পান। পাগল! কুকুরে ভীষণভাবে দংশিত নয়-বছরের বালক যোসেফ 
মাইস্টারকে তার কাছে আন হয়েছিল। অত্যন্ত দ্বিধ ও উৎকঠার সঙ্গে 
পাস্তুর বালকটিকে ক্রমান্বয়ে কম থেকে আরও কম তন্থকৃত বিষাণুর দ্বার 
সুচী প্রয়োগে টিক। দিলেন ; আশা করলেন তার ফলে রোগের প্রচ্ছন্নাবস্থার 
মধ্যেই বালকাটর দেহে অনাক্রম্যতা গড়ে উঠবে। তিনি সফল হলেন। 
অন্ততঃ ছেলেটি বেঁচে গেল। (উত্তরকালে মাইস্টার পাস্তর ইন স্টটিউটের 
দারোয়ান হয়েছিল এবং ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসস্থ নাৎসী সৈন্দ্দবল যখন তাকে 
পাস্তরের সমীধিক্ষেত্র খুলতে আদেশ দেয়, তখন সে আত্মহত্যা করে )। 

১৮৯০ খ্রীষ্টান্ধে জার্মান সৈন্যবাহিনীর একজন ডাক্তার এমিল ফন্‌ বেরিং 
ককের গবেষণাগারে কাজ করার সময় আর একটি ধারণাকে যাঁচাই করার 
চেষ্টা করেন। অন্ুজীব, এমন কি তঙ্থকৃত অন্থজীবও মানবদেহে প্রবিষ্ট করাবার 
ঝুঁকি নিয়ে দরকার কি? যর্দি ধরে নেওয়া যায় যে, রোগসংক্রমণকারী বস্ত 
দেহের মধ্যে কিছু একট! প্রতিরোধক বস্ত গড়ে তোলে, তাহলে প্রাণীদেহে 
জীবাণু স্ুচীপ্রয়োগে ষে প্রতিরোধক বস্তু গড়ে ওঠে তার নির্যাস সুচী প্রয়োগে 
মানবদেহে প্রবিষ্ট করালে কি একই কাজ হবে না? 

ফন্‌ বেরিং আবিষ্কার করেন যে, এই পরিকল্পনা অন্থ্যায়ী সত্যই কাজ হয়। 
এই প্রতিরোধক বস্তুটি পাওয়া গেল রক্তমণ্ডতে (019০ ৪৪৮2) ) এবং ফন্‌ 
বেরিং বস্তটির নাম দেন 'প্রতিবিষ (5001602))1 তিনি প্রাণীর্দেহে 
ধনুষ্টংকার ও ডিপ থিরিয়। রোগের প্রতিবিষ তৈরী করান। তীর প্রস্তত 
ডিপ থিরিয়] প্রতিবিষ প্রথমেই একটি আক্রান্ত শিশুকে এমন নাটকীয় সাফল্যের 
সংগে আরোগ্য করল যে, এই চিকিৎস! পদ্ধতি প্রায় সঙ্গে সজেই গৃহীত হ'ল 
এবং ফলে ডিপ.খিতরিয়ার মৃত্যুর হার চুড়ান্ত ্নপে হাস করল। 

পল আরলিক্‌ (যিনি উত্তরকালে পসিফিলিন রোগের “ম্যাজিকগুলি' 
আবিষ্কার করেন ) ফন্‌ বেরিংএর সঙ্গে কাজ করতেন এবং সম্ভবতঃ তিনিই 
প্রতিবিষের থাষথ মাত্রার পরিমাপ হিসাব করেন। পরে তিনি ফন্‌ বেরিং-এর 
সঙ্গ ত্যাগ করেন (তিনি অত্যন্ত রাগী লোক ছিলেন, তাই কারুর সঙ্গে 
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তার বনত না) এবং একাকী “সিরাম চিকিৎসার, (৪৪ঃছা 6092] ) 
তত্বগত বিষয়ে বিশদ গবেষণা করেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাকে নোবেল পুরস্কারের 
হুত্রপাঁত বর্ষে ফন্‌-বেরিং ভেষজতত্ব এবং শাঁরীর বিদ্যায় এই পুরস্কার লাভ করেন। 
১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে আরলিকও একজন রুশ জীব-বিদ্ভাবিদের সঙ্গে একত্রে এই পুরস্কার 
লাভ করেন। 

প্রতিবিষের ফলে উৎপন্ন অনাক্রম্যতা যতক্ষণ প্রতিবিষটি রক্তে থাকে 
ততক্ষণই মাত্র বজায় থাকে । কিন্ত রসায়নবিদ্রা আবিষ্ষার করেন যে, 
ভিপখিরিয়। এবং ধশুষ্টংকারের প্রতিবিষের গঠন উত্তাপে অথবা ফরম্যাল- 
ডিহাইভ ( £০21081061509 )-এর সংগে প্রতিক্রিয়ায় এমনভাবে পরিবতিত হয় 
ষে, হ্থষ্ট নতুন বস্তটি (বল! হয় টক্সয়েড, 6০০14) মিরাঁপদে মানবদেহে সুচী 
প্রয়োগে প্রবেশ করানো যায়। তখন রোগী নিজে ষে প্রতিবিষ স্থপতি করে ত! 
প্রাণীদেহে স্ষ্ট প্রতিবিষ অপেক্স! বেশিদিন কার্যকরী থাকে; তাছাড়া নতুন 
ক'রে অনাক্রম্যতা স্ষ্টির জন্য নতুন মাত্রায় টক্সয়েডও সুচী প্রয়োগে প্রয়োজন- 
মতো দান করা যায়। 

জলাতংক রোগের বিষাণুর সঙ্গে পাস্তরের শ্রমসাধ্য ছন্দে প্রমাণিত হ'ল ষে, 
বিষাণুগুলির ইচ্ছামতো ব্যবহার মায়াঁসসাধ্য ব্যাপার । টেষ্ট টিউবের কৃত্রিম 
পোষকরসে ব্যাকটিরিয়াগুলির কালচার, ইচ্ছামতো ব্যবহার এবং তম্থুকরণ 
সম্ভব। বিষাণুগুলির ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়াগুপি সম্ভব নয়, কারণ সেগুলি শুধুমাত্র 
জীবিত কলাতেই বৃদ্ধিলাভ করতে পারে। বসন্ত রোগের ক্ষেত্রে পরীক্ষণীয় 
বিষয়ের ( গো-বনন্তের বিষাণু ) জীধিত পোষক ছিল গরু এবং গোয়ালিনীর।। 
জলাতংক রোগের জন্য পাস্তর খরগে।স ব্যবহার করেন। কিন্ত জীবিত প্রাণী 
অণুজীব কালচারের পোষক হিসাবে খুবই দামী এবং ফললা'ভ সমর সাপেক্ষ । 

এই শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশে ফরাসী জীববিদ্যাবিদ এযালেক্সিস্‌ ক্যারেল 
একটি স্থতুর কৌশলের জন্য প্রচুর খ্যাঁতিলাভ করেন, ঘা পরে চিকিৎসা! 
সংক্রান্ত গবেষণায় অমুল্য ব'লে পরিগণিত হয়__ব্যাপারটি হচ্ছে টেজ্ট টিউৰে 
কলার (5০০ ) অংশ বিশেষ জীবিত রাখা । ক্যারেল শল্য চিকিৎসক হিসাৰে 
এই ব্যাপারে আকুষ্ট হন। তিনি প্রাণীর রক্ত সংবহন পাত্র (১1০০ %88861) এবং 
যন্ত্রা্দি (0:89) এক দেহ থেকে অপর দেহে সন্নিবিষ্ট করার এক নতুন 
উপায় আবিষ্কার করেন, যার জন্য ১৯১২ খ্রীষ্টান তিনি ভেষজতত্ব এবং 
শাঁরীর বিদ্ভায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। স্বভাবতঃই এক দেহ থেকে, 
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যন্ত্রটি অপর দেহে সন্গিবিষ্ট করার প্রস্ততিপর্বে সেগুলিকে জীবিত রাখার ব্যবস্থা 
করতে হ'ত। তিনি সেইগুলির পুষ্টির ব্যবস্থা করেন- হে ব্যবস্থায় কলাগুলিতে 
রক্ত, বিভিন্ন নির্যাস ও আয়নসমূহ (1908) সরবরাহ করা হ'ত। আহ্ষঙ্গিক 
লাভ হিসাবে ক্যারেল, চার্লস্‌ অগস্টাস লিগুবার্গের সহায়তায় কলাগুলিতে 
রক্ত সরবরাহের জন্য একটি অমাজিত ধরনের “যান্ত্রিক হৃদপিণ” স্থষ্টি করেন। 
বর্তমানে শল্য-চিকিৎসায় যে কৃত্রিম হৃদপিও, কৃত্রিম ফুসফুস এবং কত্রিম কিডনীর 
প্রচলন হয়েছে বস্তুটি তার পুর্বস্থরী। 

ক্যারেলের আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে একটি মুরগীর ভ্রণের হৃদপিণ্ড ৩৪ বছর 
বচিয়ে রাখ! সম্ভব -( মুরগী-শাবকের জীবনের স্থায়িত্বের চেয়েও অনেক বেশি 
সময়) এমন কি ক্যারেল তার কলা-কালচারের ( 61989 ৫160০ ) সাহায্যে 
বিষাণুর চাষ করতে চেষ্টা করেন এবং কিছুটা সফলও হন। এই পদ্ধতির 
একমাত্র গলদ এই ষে, বিষাঁণুর সঙ্গে ব্যাকটিরিয়াগুলিও জন্মলাভ করে এবং 
বিশুদ্ধ বিষাণু পেতে হ'লে যে পদ্ধতিতে কলাগুলি জীবাণুহীন করতে হ'ত তা৷ 
এতই বিরক্তিকর যে তার চেয়ে প্রাণীদের ব্যবহার স্থবিধাজনক। 

যাই হোঁক, মুরগীর ভ্রুণ ব্যবহারের পরিকল্পনাটি সঠিক । এক টুকরো কলার 
( 85529) চেয়ে সমস্ত জ্রণটির ব্যবহার সৃবিধাজনক | মুরগীর ভ্রণ একটি স্বয়ং 
সম্পূর্ণ জীব, এটি ডিমের আচ্ছাদনে সুরক্ষিত এবং এই আচ্ছাদনটি ব্যাকটিরিয়ার 
বিরুদ্ধে স্বাভাবিক প্রতিরোধকের কাঁজ করে এবং এইগুলি সম্ত। ও প্রচুর 
সহজলভ্য | ১৯৩১ সালে ভ্যানভার-বিপ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে রোগবিদ্যাবিদ্‌ আনেস্ট- 
ডব্লিউ গুড প্যাশ্চার এবং তীর সহকর্মীবৃন্দ মুরগীর ভ্রণের মধ্যে বিষাণু সন্নিবেশিত 
করতে সফলকাম হন। এই প্রথম ব্যাকটিরিয়ার মতো৷ সহজেই বিশুদ্ধ বিষাণুর ও 
চাঁষ কর। সম্ভব হ'ল। 

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নিষিক্ত ডিন্বে বিষাণুর কালচার মারফত প্রথম বিশিষ্ট চিকিৎসা 
সংক্রান্ত বিজয়টি সম্ভব হ'ল। রকফেলার ইনস্টিটিউটে জীবাণুবিষ্ঠাবিদ্রা 
তখনও পীতজর সংক্রান্ত বিষাধুর বিরুদ্ধে আরও কিছু কার্ধকরী প্রতিরোধকের 
সন্ধান করছিলেন। মশককুল নিমূ'ল কর! অসম্ভব ব্যাপার, তাশ্ছাড়। ক্রাস্তি- 
বৃত্ত অঞ্চলে সংক্রামিত বানররা সর্বদা এই রোগের সঞ্চয় স্থান হিসাবে রয়েছে। 
রকফেলার ইনটিটিউটের ম্যাক্স ফিলার এই বিষাণু তম্থকরণের চেষ্টা শুরু 
করেন। তিনি বিষাণুটি ২০০টি ইদুর এবং ১০০টি মুরগীর ডিমের মধ্য দিয়ে 
পরিচালিত ক'রে অবশেষে এক ধরনের পরিব্যক্ত প্রজাতি পেলেন, যার. 
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আক্রমণে এই রোগের মৃছু লক্ষণগুলি প্রকাশ পাক এবং পরিশেষে পীতজ্বরের 
বিরুদ্ধে পুর্ণ অনাক্রম্যতা গড়ে ওঠে । এই অবদানের জন্য ফিলার ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্ে 
ভেষজতত্ব ও শারীরবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। 

সব কিন্ত মেনে নিয়েও এই কথা বল] চলে যে, কাঁচের পাত্রে কালচারের 
কাজ যে রকম নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সুষ্ঠভাবে, ত্বরিতগতিতে ও নিপুণঘভাবে সম্ভব 
হয় অন্যত্র তা হয় না। ১৭৪০ শ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে হাঁরভার্ড মেডিকেল 
স্কুলের জন এফ.. এগ্ডার্স, টমাম এইচ. ওয়েলার ও ফ্রেডারিক নি. রবিনস 
ক্যারেলের পঞ্ছতিতে ফিরে গেলেন । (ক্যারেল ১৯৪৪ সালে মারা যান, তিনি 
উক্ত গবেষকর্দের সাফল্য দেখে যেতে পারেননি )। এই সময়ের কল কালচারে 
( 05850 0010970 ) ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণের বিরুদ্ধে তীরের কাছেও নতৃন 
এক অস্ত্র ছিল-_তা৷ হচ্ছে এা্টিবায়োটিকম্‌। তার! কলাকে বীচিয়ে রাখার 
জন্ প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহে পেনিসিলিন এবং স্টেপ টোমাইসিন যোগ 
করেন, ফলে বিশ্তুদ্ধ বিষাণু উৎপাদনে আর কোনো ঝাঁমেল। রইল না । আকম্মিক 
প্রেরণার বশে, তারা পোলিওমায়োলিটিম রোগের বিষাথু নিয়ে এই পরীক্ষা 
করেন। পুর্বোক্ত মাধ্যমে এ বিষাণুর চাষ সফলকাম হওয়ায় তাদের আনন্দের 
সীম! রইল না। এই পরীক্ষার ফলে পোলিও রোগ জয়ের পথ স্থগম হ*ল এবং 
উপরোক্ত তিনজন গবেষক ১৯৫৪ গ্রীষ্টান্দে ভেষজতব্ব ও শারীরবিগ্ায় নোবেল 
পুরস্কার লাভ করেন । 

বৃহদাকারের পরীক্ষা বর্তমানে পোলিওমায়েলিটিস বিষাণু কেবলমাত্র 
বানরের (যেগুলি গবেষণাগারের দামী প্রাণী এবং মেজাজী ) মাধ্যমের বদলে 
টেস্ট-টিউবে চাষ করাও সম্ভব। বিষাধু নিয়ে এই কলা কালচার পদ্ধতির 
সহায়তায়ই পিট্স্বার্গ বিশ্ববিগ্ভালয়েব জোনাস ই, সন্ক বিষাণুর উপর রাসায়নিক 
প্রতিক্রিয়ার গবেষণ। করতে সমর্থ হন এবং আবিষ্কার করেন যে, ফরম্যাল 
ডিহাইডে মৃত পোলিও বিষাণুই দেহে অনাক্রম্য প্রতিক্রিয়ার স্থ্টিতে সক্ষম এবং 
অধুনা বিখ্যাত “সক্‌ ভ্যাকসিন" ( ৪৪1-59001709 ) আবিষার করেন। 

পোলিও রোগে মৃত্যুর উচ্চহাঁর, পক্ষাঘাতের বিভীষিকা, শিশুদের প্রতি 
পক্ষপাতিত্ব এবং বিশেষ ক'রে এই রোগে আক্রান্ত বিখ্যাত ফ্রাঙ্কলিন, ডি. 
রুজভেল্টের জন্য, এই রোগ বিজয় মানব ইতিহাঁসে বিভিন্ন রোগবিজয়ের মধ্যে 
সবিশেষ স্মরণীয় । হলিউডের উদ্বোধনী প্রচারের মতো চিকিৎস। সংক্রান্ত আর 
কোনে। ঘোষণ। সম্ভবতঃ এত সাড়ম্বর অভ্যর্থনা লাভ করে নি, যেমন লাভ 


১০৪ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথ। 


করেছিল “সক্‌-ভ্যাঁকৃসিনের” কার্যকারিতা সম্বদ্ধে তদন্তকারী কমিটির বিবরণী। 
অবশ্ঠ উল্লাস প্রকাশের অন্ান্ত অনেক সাধারণ কারণের চেয়ে এই আঁবিষ্ষারটি 
যে উৎকুষ্টতর সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই । কিন্ত অতি উৎসাহের উদ্দাম 
প্রচারের আড়ম্বরে, বিজ্ঞানের উন্নতি সম্ভব নয়।, তাই ভ্যাকৃসিনের জন্য 
জনসাধারণের প্রবল চাহিদা মেটাতে আপাতদৃষ্টিতে এমন কিছু ক্রটিযুক্ত, 
ভ্যাকসিন অনবধানতাবশতঃ বাজারে চালু হয়, যা অনাক্রম্যতার পরিবর্তে 
ব্যাধিটিরই স্ৃষ্টিকারী- ফলে জনসাধারণের পাণ্টা কষ্ট প্রতিক্রিয়ায় এই রোগের 
বিরুদ্ধে টিকাদান কার্ধ বেশ কিছুদিন ব্যাহত হয়। তা সত্বেও পোলিও বিষাণু, 
বশে আনার গবেষণার ষে বিজয় গৌরব তা! বিষাণুর বিরুদ্ধে নব নব বিজয় 
লাভের পথ স্থগম করবে। 


ভ্যাকসিন ঠিক কি ভাবে কাজ করে? এই প্রশ্নের উত্তর হয়তো ভবিস্ততে 
অনাক্রম্যতার রাসায়নিক রহস্তের চাবিকাঠি আমাদের হাতে তুলে দেবে। 

অধ” শতাবীরও বেশি সঙ্গয় জীববিদ্াবিদ্র1 সংক্রমণের বিরুদ্ধে দেহের মুখ্য 
প্রতিরোধ ব্যবস্থার মধ্যে “্যার্টিবডিস” (&09০৫16৪ )-গুলির সংগে 
পরিচিতি লাভ করেন। (অবশ্ঠ রক্তের শ্বেত কণিকাগুলি রয়েছে, যেগুলিকে 
বল! হয় “ফ্যাগোসাইট্‌স্৮ (000%2০০)৮6৪ )) যেগুলি ব্যাকটিরিয়াভূক। 
১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রুশ জীববিদ্যাবিদ ইলিয়া ইলিচ মেশনিকভ্‌ এই ব্যাপারটি 
আবিফার করেন। তিনি পাস্তরের পর প্যারিসের পাস্তর ইন স্টটিউটের অধ্যক্ষ 
নিযুক্ত হন এবং আরলিকের সঙ্গে একত্রে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ভেষজতত্ব ও শাঁরীর 
বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। কিন্তু বিষাণুর বিরুদ্ধে ফ্যাগোসাইটগুলি 
কার্ধকরী নয় এবং যে অনাক্রম্যতা সম্বন্ধে আমর। আলোচনা করছি তার সঙ্গে 
এর সন্বদ্বও নেই )। বিষাণু অথব। যে কোনে। আগন্তক বস্তই দৈহিক রসায়নে 
প্রবিষ্ট হলে তার্দের বল! হয় “এ্যান্টিজেন” (&6189০.)। গ্যা্টিবডি এমন 
একটি বস্ত যা নিদিষ্ট এ্যার্টিজেনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য দেহে বহুল পরিমাণে 
উত্পাদিত হয়। এই বস্তুটি এ্যান্টিজেনের সংগে সম্মিলিত হয়ে আয্টিজেনের 
কর্মক্ষমতা লোপ করে। 

রসায়নবিদরা এযাপ্টিবডি চিহ্হিত করার বহু পুর্বেই নিশ্চিত হয়েছিলেন ষে, 
এযারপ্টিবডিগুলি প্রোটিন ছাঁড়া কিছু নয়। কারণ, প্রথমতঃ অতিপরিচিত 
যা জেনগুলি প্রোটিন এবং অন্থমিত হয় যে, প্রোটিনই প্রোটিনকে শিকার 





একটি ধাড়ের স্পার্স (57১০8177) কোষ 





যকত-সেল (14৮০৮ ০০11), দশ হাজার গুণ বাড়ানো হয়েছে। 


ব্যাকটিরিয়। ১৪৫ 


করে। নির্দিষ্ট একটি এ্যার্টিজেনকে বেছে নিয়ে তার সংগে মিলিত হবার 
মতে। সাংগঠনিক কৌশল একমাত্র প্রোটিনেই সম্ভব৷ 

পুর্বে ১৯২০ খ্রীষ্টান্ধে ল্যাগুস্টশীনার (রক্ত শ্রেণীর আবিষর্তী ) কতকগুলি 
পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাঁণ করেন ষে, গ্যার্টিবডিগুলি অত্যন্ত বিশিষ্ট গুণ সম্পন্ন । 
এা্টিবডি উৎপাদনের জন্য তিনি ষে বস্ত ব্যবহার করেন তা খ্যা্টিজেন নয়, 
আরও সরল ধরনের সব যৌগ, যেগুলির পরিগঠন স্থপরিজ্ঞাত ছিল। 
সেগুলি ছিল আরসেনিক সমন্বিত যৌগ, যার নাম “আরসানিলিক এ্যাসিড”। 
সরল ধরনের প্রোটিন_-যেমন ডিমের শ্বেতাঁংশ (অর্থাৎ এালবুমেনের) সংমিশ্রণে 
আরসানিলিক এ্যাসিড প্রাণীদেহে সুচী-প্রয়োগে এ্যাপ্টিজেনের ন্যায় কাজ করে 
এবং রক্তমস্তরতে এ্ার্টিবডি উৎপন্ন করে। অধিকন্তু এই এ্াণ্টিবভি মাত্র 
আরসানিলিক এ্যাসিডের বিরুদ্ধেই বিশিষ্টরূপে কারধকরী ; প্রাণীর রক্তমস্ত মাত্র 
আরসানিলিক-এ্যালবুমেন সংমিশ্রণকেই নষ্ট করে, বিশুদ্ধ এযালবুমেনকে নয়। 
বস্ততঃং সময় বিশেষে গ্যালবুমেনের সংমিশ্রণ ব্যতিরেকেই কেবলমান্্ 
আরসানিলিক এ্যাসিডের সঙ্গে এয্টিবভির প্রতিক্রিয়া ঘটান সম্ভব। 
ল্যাগগ্লীনার আরও প্রমাঁণ করেন যে, আরসানিলিক এ্াসিডের পরিগঠনে অতি 
সামান্য পরিবর্তনই এ্যার্ট ণ্টবড়িতে প্রতিফলিত হয়। একটি নিদিষ্ট ধরনের 
আরসানিলিক এ্যা্সিডে উদ্দীপিত এ্যা্টিবডি, সামান্য ভিন্ন ধরনের 
আরসানিলিক গ্যাসিডের এাাসভের বিরুদ্ধে কার্যকরী নয়। 

আরসানিলিক এযাগপিডের মতো যে সব যৌগ প্রোটিনের সম্মিলনে 
এা্্টিবডি উৎপার্দন করে,ল্যাগ্ুস্টীনার সেগুলির নামকরণ করেন “হাঁপটেন্স্” 
(000660৪- প্ীক শব্দ থেকে গৃহীত ; যাঁর অর্থ “বন্ধন করা” )। অনুমিত 
হয় যে, প্রত্যেকটি প্রকৃতিজাত এ্যা ণজেনের অণুতে একটি নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে 
যা হাপটেন হিসাবে কাঁজ করে। এই তত্ব অন্যায়ী ষে জীবাণু বা বিষাণুগুলি 
ভ্যাকৃসিন হিসাবে ব্যবহ্ৃত হয় সেগুলির পরিগঠনে ষথেষ্ট পরিবর্তনের ফলে 
সেগুলির কোষ ধ্বংসের ক্ষমত। হ্রাস পায় কিন্তু হ্াপটেন শ্রেণী যথাযথ বজায় 
থাকে, যার ফলে সেগুলি নির্দিষ্ট এাটটিবডি নির্মীণের কারণ স্বরূপ হয়। 

প্রকৃতিজাত হ্াপটেনগুলির রাসায়নিক প্রকৃতির সম্বন্ধে অনুশীলন খুবই 
কৌতুহলোদ্দীপক। যদি ব্যাপারটি নিধর্ণরণ কর সম্ভব হয় তবে সম্ভবতঃ 
হাপটেনকে কোনে। একটি নির্দোষ প্রোটিনের সম্মিলনে ভ্যাকৃসিন্‌ হিসাঁৰে 
ব্যবহার করা সম্ভব হবে, ষে বস্তটি নির্দিষ্ট এযার্টিজেনের এ্যা ্টবডিগুলি 


১০৬ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


উৎপাদন করবে । ফলে অধিবিষ (8০34778 ) দুর্বল বিষাঁণুর ব্যবহার, (যাতে 
সব সময় সামান্ত ঝু' কির অবকাশ রয়েছে ) পরিহার কর! সম্ভব হবে। 

ঠিক কি ভাবে গ্যার্টিজেন এ্যার্টেবডির সৃষ্টি করে তা নিধারিত হয়নি। 
আরলিক বিশ্বাস করতেন ষে, দেহে স্বাভাবিকভাবেই সকল রকমের এ্যার্টিবডি 
অল্প পরিমীণে উপস্থিত রয়েছে এবং যথাযথ এাঁন্টিবডিপ্ন সঙ্গে আক্রমণকারী 
গ্যা্টিজেনগুলির প্রতিক্রিয়ায় দেহকে সেই বিশেষ এ্য্টিবডির অধিকতর 
উৎপার্দনে উদ্দীপিত করে। কোনোও কোঁনোও অনাক্রম্য বিদ্‌(1017,01701021369) 
এখনও এই তত্ব বা এই তত্বের পরিশোধিত ভাস্বে বিশ্বাসী । কিন্তু তা সত্বেও 
দেহ ষে সম্ভাব্য সকল প্রকার এযা্টিজেনের বিরুদ্ধে এবং এমন কি অস্বাভাবিক 
আরসানিলিক এ্যাপিডের মতো পদার্থের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট গ্যাণ্টিবডিগুলি 
সহ সর্বদাই প্রত্তত থাকে--এই ব্যাপার একাস্তই অবাস্তব বলে প্রতীয়মান 
হয়। 

উপরোক্ত তত্বের বিকল্পে বল! হয় যে, দেহে কোনে। একটি সাধারণ প্রোটিন 
অধুর উপস্থিতি রয়েছে, যেটি যে কোনে। এ্যা্টিজেনের অনুযায়ী পরিবত্তিত 
হতে পারে। পরবতী পর্যায়ে খ্যার্টিজেনের সংগে গ্রতিক্রিয়াকার্ধ বিশেষ 
এ্যা্টিবডি গড়ে তুলতে, এ্যা্টিজেনটি ছাচের কাজ করে। ১৯৪০ খ্রীষ্টাবে 
পাউলিং এই তত্ব উপস্থাপিত করেন । তিনি বলেন যে, বিশেষ গ্যা্টিবডিগুলি 
একই মূল অণুর বিভিন্ন পরিবত্তিত রূপ, ষা৷ বিভিন্নভাবে পরিগঠিত হয়েছে। 
অন্য ভাবে বলা যাঁয় যে, দস্তানা যেমন হাতের মাপে হয়, ঘ্যান্টিবডিগুলি 
বিশেষ এার্ণ্টিজেনের সামধন্তে উৎপাদিত হয়| 

কিন্তু এ্যাঁণ্টিবডিগুলির এই বিশিষ্টতাই এক ধরনে অন্ুুবিধাঁজনক। 
অন্থমান কর] যাঁক্‌, একটি বিষ|খুতে পরিব্যক্তির স্যষ্টি হয়েছে, যার ফলে সেটির 
প্রোটিন গঠন সামান্য ভিন্ন । এই বিষাধুটির পুরনো এ্যার্পিবডি এই নতুন 
পরিগঠনের সংগে সামগ্রস্তপুর্ণ হবে না । অর্থাৎ কোনো এক নিদিষ্ট প্রজাতির 
বিষাণুর বিরুদ্ধে অনাক্রম্যতা অন্য কোনে। প্রজাতির বিরুদ্ধে শিরাপদ নয়। 
ইনক্রুযেগ্তা এবং সাধারণ সর্দিকাসির বিষাধুগুলিতে সামান্ত ধরনের পরিব্যক্তির 
সপ্তাবন। বেশি হওয়ায় এই রোগগুলি প্রায়শঃই আমাদের হয়ে থাকে । বিশেষ 
ক'রে ইনফুয়েগ্ার সময় বিশেষে এমন পরিব্যক্তির স্থষ্টি হয়, যার সংক্রমণ ক্ষমতা 
অস্বাভাবিকভাবে প্রবল এবং যেগুলি জন্মলাভের পর প্রতিরোধ-শক্তিহীন বিস্মিত 
জগতের উপর দিয়ে বাত্যার মতো বয়ে যায়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যাপার ঘটে, 


ব্যাকটিরিয়। ১০৭ 


এবং ১৮৫৭ সালে “এশিয়ান ফু.” ও (29190 89 ) ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে _ 
যদিও তাতে মৃত্যুর হাঁর পূর্বের তুলনায় কম ছিল। 

দেহের গ্যাঁন্টিবডি উৎপাদনে অত্যুত্ধম পারদর্িতার আর একটি বিরক্তিকর 
উপসর্গ হচ্ছে কোনে নির্দোষ প্রোটিন দেহে প্রবেশ করলে তার বিরুদ্ধেও 
গান্টিবডি উৎপাদনের প্রবণতা । দেহ তখন সেই প্রোটিনের বিরুদ্ধে 
,স্পর্শকাতির” হয়ে ওঠে এবং সেই নির্দোষ প্রোটিনের পরবর্তা যে কোনোও 
অনুপ্রবেশের প্রতিক্রিয়া হয় প্রবল। প্রতিক্রিয়াগুলি সাধারণতঃ চুলকানি 
অশ্রপাঁত, নাকে ও গলায় লাল! নিঃসরণ, হাঁপানি প্রভৃতির রূপ নেয়। কোনো 
কোনো উত্তিদের রেণু ( হে-ফিভার সৃষ্টিকারী ), কোনো। কোনো খান্ প্রাণীদের 


রোম অথবা প্রাণীদের মরাঁমাসে এই সব আ্যালাজি-প্রতিক্রিয়ার ( ৪1167810 
+80610708 ) স্যষ্টি হয়। 


ধরতে গেলে প্রত্যেক মাছুষেরই, অন্ত মানুষ সম্বন্ধে এ্যালাজি রয়েছে। 
এক ব্যক্তির শরীর থেকে অপর ব্যক্তির শরীরে অংগ বা! উপাংগ সংযৌজন 
(175:6108 ) অথবা দেহাস্তরে প্রতিরোপণ ( 82050197006 ) সহজ নয়, 
কেন না, গ্রহীতার দেহ সংযোজিত কলাকে ( 615996) বহিরাগত প্রোটিন 
হিনাবে তাঁর বিরুদ্ধে এ্যাঁনিৰডি উৎপাদিত করে । কেবলমান্র অভিন্ন যমজের 
ক্ষেত্রেই এক ব্যক্তির দেহকলা অপর ব্যক্তির দেহে সংযোজন করা৷ কার্ধকরী 
হয়। যেহেতু অভিন্ন বংশগতির ফলে তাদের প্রোটিনগুলি ঠিক একই রকমের 
হয়, তাঁরা পরস্পরের মধ্যে কলাগুলি ( £5509 ) এবং এমন কি বুক্কের মতো 
সম্পূর্ণ শরীরযন্ত্ও বিনিময় করতে পারে। আজকাল এই ধরনের কিছু কিছু 
শল্যচিকিৎসা নাটকীয়ভাবে সাঁফণ্যলাভ করেছে । এক প্রাণীদেহ থেকে মপর 
প্রাণী দেহে কিছু কিছু অংগ সংযোঞ্জন কার্ধ আপাতদৃষ্টিতে সাফল্যলাভ করেছে 
এবং একটি ক্ষেত্রে ভিন্ন ধরনের যমজেও তাঁ সফল হয়েছে কিন্ত প্রত্যেকটি 


ক্ষেত্রেই দেহে এ্যা্টিবডি উৎপাদন ব্যাহত করার জন্য দেহে প্রবল বিকীরণ 
ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়েছে । 


১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে গবেষকগণ আবিষ্কার করেন যে, রক্তশ্সোতে “হিস্টামিন? 
(11500000106 ) নামে একটি পদার্থ সামান্ত পরিমাণে নিঃস্ত হওয়ার ফলে 
আযালাঁ্জি প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি হয়। এই আঁবিফাঁরের ফলে আযালাজির উপসর্গ- 
গুলি দূরীকরনের জন প্রশমণকারী 'হিস্টামিন প্রতিরোধী” (8০8-:15120199) 
পদার্থের অনুসন্ধান সার্থক হয়। অবশ্ত বস্তটির দ্বারা আযালাজির লক্ষণগুলি 


১০৮ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা৷ 


প্রশমিত হয়, আলাজি দূর করা সম্ভব নয়। (কয়েকটি আযলাজি উপসর্গের 
সংগে সাধারণ সর্দিকাসির মিল থাকায় উষধ ব্যবসায়ীগণ স্থির করে যে, একটির 
পক্ষে প্রযোজ্য ওষুধ নিশ্চয়ই অপরটির বিরুদ্ধে কার্ধকরী হবে এবং ১৯৪৯ ও 
১৯৫০ সালে 'আযা্টি হিস্টামিন, ট্যাবলেটে বাঁজার ছেয়ে ফেলে। সর্দিকাসির 
বিরুদ্ধে ট্যাবলেটগুলি কার্ধকরী না হওয়ায় সেগুলির প্রচলন কমে যায়। ) 

১৯৩৭ খ্রীষ্টান্বে ইলেকট্রোফোরেরিস্‌ প্রযুক্তির সাহায্যে প্রোটিন স্বতন্ত্রীকরণ 
পদ্ধতির ব্যবহারে জীববিদ্যাবিদ্গণ অবশেষে রক্তে গ্যাঁ্টিবডিগুলির ভৌত 
অবস্থান নির্ণয়ে সমর্থ হন। যে রক্তাংশে এা্টিবডিগুলির অবস্থিতি তার, 
নাম “গাম! গ্লোবিউলিন্‌” ( 88708781010 ) | 

কিন্তু শিশুর দেহ এাঁ্টিবডিগুলি উৎপাদনে অসমর্থ হওয়ায় তারা থে 
সহজেই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয় সে বিষয়ে চিকিৎসকগণ বহুকাল অবহিত 
ছিলেন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাবে ওয়াশিংটনে ওয়ান্টার রীভ হাসপাতালের ডাক্তারর। 
গ্রবল সেপটিসেমিয়ায় ( বিষাক্ত রক্ত ) আক্রান্ত আট বছরের একটি বালকের 
প্রীজম। (7015802% ) ইলেকট্রোফোরেটিক বিশ্লেষণ করে আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার 
করেন যে, তার রক্তে গাম! গ্লোবিউলিনের চিহ্মাত্র নেই। শীঘ্রই অপরাপর 
ক্ষেত্রে একই ব্যাপার আবিষ্কৃত হল। অন্ুসন্ধানকারীগণ প্রমাঁণ করেন যে, 
গাম! গ্লোবিউলিনের এই অনুপস্থিতির হেতু বংশাহুক্রমিক বিপাক-ত্রিয়া 
ক্রটি, যার ফলে গামা-গ্লোবিউলিন উৎপাদন ব্যাহত হয়; এই রোগটিকে বলা 
হয় “এ্াাগামাগ্লোবিউলিনেমিয়।” (8/8100089107)0117)9201%) | এই রোগাক্রান্ত 
ব্যক্তির! ব্যাক্টিরিয়ার বিরুদ্ধে অনাক্রম্যতা অর্জন করতে পারে না। অবশ্য 
বর্তমানে এ্যাস্টিবায়োটিকগুলির ব্যবহারে তাদের বাচিয়ে রাঁখা সম্ভব । কিন্তু 
বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বিষাণুর আক্রমণের বিরুদ্ধে_-যেমন হাম, বসন্ত প্রভৃতি 
রোগের এক দফা আক্রমণের পর তাঁর! অনাক্রম্যতা অর্জন করতে পারে। 
আপাতদৃষ্টিতে বিষাণুর বিরুদ্ধে এযা্টিবডিগুলিই দেহের একমাত্র প্রতিরক্ষী 
নয়। 


॥ ক্যা্সার ( কর্কট রোগ ) ॥ 


সংক্রামক রোগের বিপদ কমার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ধরনের রোগাক্রমণের 
হার ক্রমেই বেড়ে বাচ্ছে বহু লোক, ধার! শতাবী কাল আগে তরুণ অবস্থায় 


ব্যাকটিরিয়। ১০৯ 


যক্ষ্মা, ডিপ. খিরিয়া, নিউমোনিয়া অথবা টাইফাস গ্রভৃতি রোগের যে কোনে 
একটির আক্রমণে মৃত্যুদুখে পতিত হতে পারত তারা বর্তমানে যথেষ্ট দীর্ঘায়ু 
হয়ে হৃদরোগ অথবা ক্যান্সার রোগে প্রাণত্যাগ করে। হদ্দরোগ ও ক্যান্সার 
যে পাশ্ান্ত জগতে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় নম্বরের মারক পর্যায়ে উন্নীত 
হয়েছে উপরোক্ত ব্যাপার তার অন্যতম কাঁরণ। বস্ততঃ, ক্যান্সার মানুষের 
বিভীষিকার ক্ষেত্রে প্লেগ ও বসন্তের স্থান নিয়েছে । ছুংস্বপ্রের মতো এই 
আতঙ্কটি আমাদের বুকে চেপে আছে, বিনা পূর্বাভাসে এই রোগের হুঠাৎ নির্মম 
আক্রমণে আমাদের যে-কেউ বলি হতে পারে। 

প্রকৃতপক্ষে ক্যান্সার বিভিন্ন ধরনের রোগের সমষ্টি, ষা দেহের বিভিন্ন অংশ 
বিভিন্ন ধরনে আক্রমণ করে । কিন্তু সবক্ষেত্রেই প্রাথমিক বিপর্যয় একই ধরনের 
হয় আক্রান্ত কলা-গুলির ( 615৪09 ) বিশ্বংত্খল অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি ও বিপধয়। 
ক্যান্সার (কর্কটের ল্যাটিন শব্দের অর্থ কাঁকড়া বা কর্কট-__০:৪) নাম 
উৎপত্তির কারণ, হিপোক্রেটিস এবং গ্যালেন মনে করতেন যে, রোগাক্রান্ত শিরার 
মধ্য দ্দিয়ে এই রোগটি উধর্ব দীড়া কাকড়ার পার্খগতির মতে। দেহের ধ্বংসসাধন 
করতে করতে ছড়িয়ে পড়ে। 

টিউমার (0000£ .-ল্যাটিন শবগত অর্থ “বৃদ্ধি লাভ করা” )ও ক্যান্সার 
মোটেই সমার্থক নয়; শব্টি যেমন যে কোনে নির্দোষ দৈহিক বৃদ্ধি যেমন আব 
(নিরীহ টিউমার, 09010) 600002 ) প্রভীতিকে বোঝায়, তেমনই ক্যান্সারও 
( ছুষ্ট-টিউমার, 00511109100 01100: ) বোঝায় । আক্রান্ত কলাগুলি অনুযায়ী 
কান্সারগুলি নানা নামে অভিহিত হয়। চাঁমড়। ও যন্ত্রের অন্তঃস্থ আবরণীর 
ক্যান্সারকে (যেখুলির আক্রমণের হার সর্বাপেক্ষা বেশি) বল হয় 
“কাসিনোমাস” (0%62007088- কীকড়ার গ্রীক শব্দ উদ্ভুত); যোজক কলাগুলির 
(00001162018 188099 ) ক্যান্সারকে বল! হয় “সারকোমাস্‌” (8৪800100853 
যকৃতের ক্যান্সারকে “হেপাঁটোমা” (1097%.6070% ) $ শ্ল্যাগ্ুগুলির ক্যান্সারকে 
“এ্যাডিনোমাস” (20610907898 )7 রক্তের শ্বেত কণিকার ক্যান্সারকে 
“লিউকে মিয়া” (165)591019 ) প্রভৃতি বলা হয়। 

জার্মানীর রুডল্ফ. ভিরশাউ, যিনি প্রথম অণুবীক্ষণে ক্যান্সারাক্রাস্ত কল। 
পরীক্ষা করেন, বিশ্বাস করতেন যে, বহিঃস্থ প্রতিবেগের উত্তেজন। ও অভিঘাতের 
ফলে ক্যান্সারের উৎপত্তি। এইরূপ বিশ্বাস জন্মান স্বাভাবিক, কারণ দেহের 
যে অংশগুলি ৰহির্জগতে সবচেয়ে বেশি অনাবরিত থাকে সেই অংশগুলিতেই 


১১০ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথ! 


ক্যান্সারের আক্রমণের হার বেশি। কিন্তু রোগের বীজাথুতত্ব যে আমলে 
জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল সেই সময় রোগবিগ্ভাবিদ্রা ক্যান্সারের জীবাণুর সন্ধানে 
ব্যাপৃত হন। রোগোৎপত্তির বীজাণুতত্বের ঘোরতর বিরোধী ভিরশাউ নিজস্ব 
“উত্তেজন তত্ব ( 1:216602 8৮৪০: ) অবিচল রইলেন । ( যখন মনে হ'ল, 
অবশেষে বীজাণুতত্বেরই জয় হবে, তিনি রোগবিদ্যার সাঁধন। ত্যাগ ক'রে 
প্রত্বতত্ব ও রাঁজনীতিতে যোগদান করেন। ইতিহাসে খুব অল্প বৈজ্ঞানিকই 
ডুবস্ত ভুলের জাহাজের সঙ্গে এমন চরমভাবে তলিয়ে গেছেন )। 

ভিরশাউ যদিও তুল যুক্তির জন্য একগুয়েমি করেছিলেন, তবুও তাঁর 
একগু য়েমির কারণটি হয়ত একেবারে ভূল ছিল না। ক্রমশঃই প্রমাণ পাওয়। 
গেল যে, কতকগুলি প্রতিবেগ বিশেষ করে ক্যান্সার রোগের কারণ। অষ্টাদশ 
শতাঁকীতে চিমনী পরিষ্কারকগণের অণ্ডকোষের' ক্যান্সারে আক্রাস্ত হবার 
প্রবণতা অন্ান্ ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি ছিল । আলকাতর। উপজাত রঙের উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে দেখা! গেল যে, রঞ্জন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের চাঁমড়। ও মৃত্রস্থলীর 
(1509: ) ক্যান্সারের হার সাধারণের চেয়ে বেশি । অনুমিত হ'ল যে, ঝুল 
এবং এ্যানিলিন বর্গের রপ্তকগুলিতে (&711109 0598 ) এমন কিছু আছে যাতে 
ক্যান্সারের সুত্রপাঁত হতে পারে। তারপর ১৯১৫ গ্রীষ্টাব্দে দুইজন জাপানী 
বৈজ্ঞানিক কে, ইয়ামাগিওয়া এবং কে. ইশিকাওয়া আবিষ্কার করেন যে, 
খরগোসের কানে দীর্ঘদিন ধরে আলকাতর] উপজাত কোনো কোনো! রাসয়নিক 
পদার্থের প্রলেপে খরগোসের ক্যান্পীর রোগ স্যস্ি কর। সম্ভব। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে 
ছুইজন বৃটিশ রাঁসয়নিক “ভাইবেনজান্থ, সিন” (৫100058001729670-_পাঁচটি 
বেনজিন চক্র সমন্বিত একটি হাঁইড্রোকার্বন ) নামক এক সংশ্লেষিত রাসয়নিক 
পদ্দার্থের সাহায্যে প্রাণীদেহে ক্যান্সার সৃষ্টিতে সক্ষম হুন। এই বস্তুটি 
আলকাতরায় পাওয়া! যায় না। কিন্তু তিন বছর পরে আবিষ্কৃত হ'ল যে, 
“বেনজপাইরিন” ( ১০/গ্রায£৪০৪, এই বস্তটিতেও পাঁচটি বেন্জিন্‌ চক্র ভিন্ন 
পরিগঠনে থাকে ) নামক আলকাতর। উপজাতি এক রাসয়নিক পদার্থ ক্যান্সার 
হিতে সক্ষম | 

বর্তমানে বহুসংখ্যক ক্যান্সারোৎপাদ্বক বা “কািনোজেন ( ৫8:৫150%9709 ) 
সনাক্ত কর! হয়েছে। তার মধ্যে অনেকগুলিই প্রথম আবিষ্কৃত পদার্থে দুইটির 
মতোই অগণ্য বেন্জিন্‌ চক্র সমন্থিত হাইড্রোকারবন। কতকগুলি আবার 
এযানিলিন বর্গের রঞ্তকগুলির সমতুল্য অগুবিশিষ্ট। বস্ততঃ খানে কৃত্রিম গঞ্জক 


ব্যাকটিরিয়া ১১১ 


ব্যবহারে প্রধান আশঙ্কার কারণ এই যে, দীর্ঘদিনের ব্যবহারে হয়ত সেই রঙ. 
ক্যান্সার উৎপাদনকারী হয়ে উঠতে পারে । 

বহু জীববিষ্াবিদ্‌ বিশ্বাস করেন যে, গত দুই অথবা তিন শতাব্দী যাবৎ 
মানুষ তার প্রতিবেশে বহু নতুন নতুন ক্যান্সার উৎপাদনকারী বস্তর সমাবেশ 
ঘটিয়েছে। কয়লার ব্যবহার বেড়েছে, অধিক মাত্রায় তেল পোড়ানে। হয়, বিশেষ 
করে পেট্রোল ইঞ্জিনে ; খাছ এবং বিলাসন্রব্যে সংঙ্লেষিত রাসুয়নিক পদার্থের 
ব্যবহার বৃদ্ধি প্রভৃতি আরও অনেক । সবচেয়ে নাটকীয়ভাবে অবশ্ঠ সন্দেহ করা 
হয় ধূমপানকে, অন্ততঃ পরিসাংখ্যিক হিসাবে--যাঁর ফলে ফুসফুসের ক্যান্সারের 
হার বেড়েছে লক্ষ্য করা যায়। 


যে পারিপাশ্বিক অবস্থাটি নিশ্চিতরূপে ক্যান্সার উৎপাদনকারী তা হচ্ছে 
তেজসমঘ্িত বিকীরণ এবং ১৮৯৫ গ্রীষ্টাব্বে থেকে মানুষ অধিকতর মাত্রায় 
এই বিকীরণের সাঙ্সিধ্যে এসেছে। 

১৮৯৫ শ্রীষ্টান্দের ৫ই নভেম্বর জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী ভিলহেল্ম্‌ কনরাঁড 
রোয়েটজেন ক্যাথোড রশ্রি ( 0%৮00-1 ) উৎপার্দিত অন্প্রভা (1077106- 
5020 ) পর্যবেক্ষণের জন্য এক পরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করেন। ফলাফল ভালে 
করে লক্ষ্য করার জন্য তিনি ঘরটি অন্ধকার করেন। তাঁর ক্যাথোড রশ্মি 
উৎপাদক নলটি একটি কালো কার্ডবোর্ড-বাক্সের আবরণে ঢাক! ছিল। ক্যাথোড 
রশ্মির নলটিকে চালু করতে তিনি ঘরের অপর প্রান্তে কোঁনো৷ একটি কিছু হতে 
আলোকচ্ছট। লক্ষ্য ক'রে বিস্মিত হন। এই আলোকচ্ছটা এসেছিল বেরিয়াম 
প্্যাটিনোসায়ানাইড (73%2107) [01561700675%0:96 ) প্রলিপ্ত একতাঁড়া কাগজ 
থেকে। উক্ত রাসায়নিক বস্টি হচ্ছে অন্ুপ্রভশীল। আবরক বাক্স থেকে 
উদ্ভূত বিকীরণের ফলেই কি এই আলোঁকচ্ছটা সম্ভব? রোয়েন্টজেন ক্যাথোঁড- 
রশ্মির নলটি নিভিয়ে দিলেন, আলোকচ্ছটাও বন্ধ হ'ল। তিনি আবার নলট 
নিভিয়ে দিলেন, আলোকচ্ছটাঁও বন্ধ হ'ল। তিনি আবার নলটি জাললেন-_ 
আলোকচ্ছটাও ফিরে এল। তিনি কাগজগুলি পার্খবব্তা ঘরে নিয়ে গেলেন, 
তবুও সেগুলি আলোকোৌজ্জবল রইল। স্পষ্টতঃই ক্যাথোড রশ্মির নল থেকে এমন 
এক ধরনের বিকীরণ উৎপন্ন হচ্ছিল, যা কার্ডবোর্ড এবং দেয়ালের বাধা ভেদ 
করতে সক্ষম । 

রশ্মিটি কি ধরনের সে সম্বন্ধে কোনে ধারণ। ন। থাকায় রোয়েন্টজেন 


১১২ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথ! 


রশ্মিটিকে শুধুই এক্স-রশ্মি ( 2:25 ) নামে অভিহিত করেন। অন্তান্য 
বৈজ্ঞানিকগণ নাম পালটিয়ে রশ্মিটিকে “রঞ্জন রশ্রি” ( 1১০90০97-:25৪ ) নামে 
অভিহিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু রোয়েন্টজেন শব্দটি জার্মান ভিন্ন অপরের 
পক্ষে উচ্চারণ দুগ্ধর বলে “এক্স-রে” নামটি চালু রইল। 

এক্স-রে পদার্থবিদ্যায় বিপ্লব আনল । ব্যাপারটা বৈজ্ঞানিকর্দের কল্পনাকে 
উদ্দীপিত করার ফলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঝড় বয়ে চলল এবং কয়েক মাসের 
মধ্যেই তেজস্ক্রিয় বিকীরণ আবিষ্কৃত হ'ল, যাঁর ফলে পরমাণুর অন্তঃস্থ জগতের 
দ্বার খুলে গেল। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কারের সুত্রপাঁত হলে রোয়েন্টজেনই 
প্রথম পদ্ার্থবিদ্যায় এই পুরস্কার লাভ করেন । 

তীব্র এক্স্-রশ্মিজাত বিকীরণে অন্য কিছুরও শুরু হ'ল-_মান্থষের অভূতপূর্ব 
অভিজ্ঞতায় যা কখনও হয়নি এই সময় থেকেই মানুষ সেই তেজসমন্বিত 
বিকীরণের অভিজ্ঞত। লা করল। রোয়েশ্টজেনের আবিষ্কারের সংবাদ 
আমেরিকায় পৌছবার চারদিন পরে এক রোগীর পায়ে বুলেটের অবস্থান নির্ণয়ের 
জন্য এক্স-রের ব্যবহার হল। দেহ অভ্যন্তর পুংখাস্থপুংখরূপে দেখার পক্ষে এ 
পদ্ধতিটি আশ্চর্যভাবে উপযোগী । এক্স-রে সহজেই নরম কলাগুলি (নিয় 
পারমাণবিক ভর বিশিষ্ট মৌল দিয়ে মুখ্যতঃ গঠিত ) ভেদ করে এবং উচ্চ 
পারমাণবিক ভর বিশিষ্ট মৌল, ষথা- হাঁড় মেখ্যতঃ ফস্ফোরাস্‌ এবং ক্যালসিয়াম 
দ্বারা গঠিত ) কতৃক বাধা প্রাপ্ত হয়। দেহের অপর পার্থে রক্ষিত একটি 
আলোকচিত্রগ্রহণকারী প্রেটে যে সকল নরম কলায় এক্স-রে অল্প পরিমাণ মাত্র 
শোষিত হওয়ায় তীব্র বেগে নির্গত হয়েছে, তারই কালে পটভূমিকায় হাঁড়গুলি 
সাদ মেঘের মতে দেখায় । সীসার বুলেটকে সম্পূর্ণ সাঁদ। দেখায়, কারণ এক্স-রে 
সেটিকে ভেদ করতে সক্ষম নয়। 

স্পষ্টতই, হাঁড়ের ভাঙন, ক্যালসিয়াম-পুপ্রীভূত ( ০৪101290 ) জোড়গুলি 
দাতের গহ্বরগুলি এবং দেহের মধ্যে কোনো বহিঃস্থ বন্তর অবস্থিতি প্রভৃতি 
নির্ণয়ে এক্সরের উপযোগিতা রয়েছে। কিন্তু আরও সহজ হচ্ছে ভারী 
পদার্থের (1১6%গ্য 6117)60 ) অদ্রবনীয় লবণ (10801019 ৪৪16) অণুপ্রবিষ্ট 
করিয়ে নরম কলাগুলির পরিলেখ স্ষ্টি করা। বেরিয়াম সালফেট গলাধঃকরণ 
করলে পাকস্থলী ও অস্ত্রে পরিলেখ স্যটি হয়। রক্তে একটি আয়োডিন 
সমন্বিত যৌগ সুচীগ্রয়োগ করলে তা বৃ (10767 ) ও জরামুতে উপস্থিত 
হয় এবং সেগুলির পরিলেখ হৃষ্তি করে ) কারণ যেহেতু আয়োডিনের পাঁর- 
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মাণবিক ওজন উচ্চমাত্রীর, সেই হেতু বস্তুটি এক্স-রের পক্ষে অনচ্ছ 
€ 00806 )। 

এক্স-রের আবিষ্কারের পুর্বেও ডেনদেশীয় চিকিৎসক নিয়েলস্‌ রাইবার্গ 
ফিনসেন আবিষ্কার করেন যে, উচ্চতেজের বিকীরণ জীবাণু ধ্বংসে সক্ষম) 
তিনি লুপুস ভালগারিস (15055 51819 ) নামক চর্মরোগের ব্যাকটিরিয়া 
ধ্বংসের জন্য অতিবেগ্নী আলোক ব্যবহার করেন। (১৯০৩ খ্রীষ্টান এই 
অবদানের জন্য তিনি ভেষজবিদ্যা ও শারীরবিগ্ায় নোবেল পুরস্কার লাভ 
করেন )। দেখা গেল, এক্স-রেগুলি আরও বেশি মারাত্মবক। সেগুলি “রিং 
ওয়ার্ম' (210৫-00 )-জীত ছত্রাক ধ্বংসে সক্ষম । এক্স-রে মহুষ্য-কোষের 
ধবংস ব। ক্ষতি-সাধনেও সক্ষম এবং কালক্রমে, শল্য চিকিৎসকের নাগালের 
বাইরে_ আক্রান্ত ক্যান্সার কোষগুলি ধ্বংসের জন্য রশ্িটির ব্যবহার প্রচলিত 
হয়। 

অনেক অভিজ্ঞতায় অবশেষে আরও আবিষ্কৃত হ'ল যে, উচ্চ তেজের 
বিকীরণের ফলে ক্যান্সার -ম্থপ্টি' সম্ভব । এক্স-রে এবং তেজক্কিয় পদার্থের বন্ধ 
পুর্বতন গবেষক ক্যান্সার রোগে মৃত্যুমুখে পতিত মেরী কুরি এবং তার কন্তা 
আইরিন জোঁলিও কুরী উভয়েই লিউকেমিয়ায় মার! যাঁন;) উভয় ক্ষেত্রেই 
বিকীরণ হতেই যে ক্যান্সারের উদ্ভব--সে কথ! সহজ বিশ্বান্ত ! ১৯২৮ খ্রীষ্টাবে 
বুটিশ গবেষক জি. এম্‌ ফিন্ডূলে আবিষাঁর করেন যে, অতিবেগুনী আলোকের 
বিকীরণের তেজে, ইছুরের চামড়ায় ক্যান্সারের উৎপত্তি হয়। 

বধিতহারে তেজসমন্বিত বিকীরণের অধীনস্থ হওয়ার ফলেই ( চিকিৎসা- 
বিদ্যায় এক্স-রের ব্যবহার প্রভৃতি ) যে মান্থষের ক্যান্সার রোগের হার বেড়েছে 
সে কথা সন্দেহ করার যুক্তিসংগত কারণ আছে এবং পারমাণবিক বিস্ফোরণজাত 
ধুলি পতনের ফলে আমাদের হাড়ে স্টন্শিয্াম »*এর পুণ্তীভবনের ফলে 
হাড়ের ক্যান্স।র রোগ এবং লিউকেমিয়ার হার বাড়বে কি না তা ভবিষ্যতে 
নিণাঁত হবে । 


সব কিছু ক্যান্সার উৎপাদনকারী পদার্থ _ষথা রাসায়নিক পদ্দার্থ, বিকীরণ 
প্রভৃতি-_-এগুলির মধ্যে মিল কোথায়? একটি যুক্তিসংগত অনুসিদ্ধাস্ত হচ্ছে, 
এইগুলির প্রভাবে প্রজননগত পরিব্যক্তির স্যঙ্টি হয় এবং দেহস্ত কোষের 
পরিব্যক্তির ফলে ক্যান্সারের উৎপত্তি ঘটে। 
৫ খণ্ড-৮ 
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অনুমান কর] যাঁক, কোনো একটি জীনের পরিবর্তন হ'ল, যেটি কোষের 
বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রক রূপে প্রয়োজনীয় মূল উৎসেচকটি উৎপাদনের ক্ষমতা হাঁরাল। 
এইরকম ক্রটিযুক্ত জীনসমস্বিত কোনে কোষ বিভাজিত হ'লে, ক্রটিযুক্ত জীনটি 
উৎপাদিত কোষে সঞ্চারিত হবে । এইভাবে নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র কাজ ন। করা সত্বেও, 
কোধ বিভাজন অনির্দিষ্ট কালের জন্য চলতে পারে. যা সমস্ত দেহ অথবা এমন 
কি সংশ্লিষ্ট কলার প্রয়োজনে দৃকৃ্পাত করবে না (উদাহরণ স্বরূপ, শারীরযস্ত্রের 
কোনে! কোঁষের বিশেষ ক্ষমতা অর্জন )। কলাটি এইভাবে বিপর্যস্ত হবে। 
ব্যাপারটা ষেন দেহে এক ধরনের নৈরাজ্য ত্য্টি। 

তেজসমন্বিত বিকীরণ যে পরিব্যক্তির সৃষ্টি করে সে তত্ব স্থৃপ্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে । কিন্ত ক্যান্সার উৎপাদনকারী (08701705978 ) রাসায়নিক 
পদার্থগুলির ব্যাপার কি? রাসায়নিক পদার্থও যে পরিব্যক্তির কৃষ্টি করে 
তারও পরীক্ষা যোগে প্রমাণিত হয়েছে । এই ব্যাপারে চমৎকার উদাহরণ 
হচ্ছে 'মাইট্রোজেন মাস্টার্ডস্‌” (700:08৩]0 0090505 )। এই যৌগটি প্রথম 
মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত মাস্টার্ড গ্যাসের (70586%10 &%৪5 ) ন্যায় চামড়া পুড়িয়ে 
ক্ষতের স্টি করে-যেমন করে এক্স-রেগুলি। এইগুলি ক্রোমোঁজোমের 
ক্ষতিসাধন ক'রে পরিব্যক্তির হাঁরও বাড়ায়। তাছাড়া তেজসমন্থিত বিকীরণের 
যায় ক্রিয়াশীল আরও রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে । 

যে সকল রাসায়নিক পদার্থ পরিব্যক্তির স্যপ্টি করে তাদের বলা হয় 
“মিউটাজেন্স্‌” (05655609 ) বা “পরিব্যক্তি স্যষ্টিকারী”। সমস্ত পরিব্যক্তি 
স্থটিকারী পদার্থই ক্যান্সার হ্ষ্টিকারী (08701008878 ) নয় এবং ক্যান্সার 
স্্টিকারী পদাথই পরিব্যক্তি স্প্টিকারী নয়, সে ব্যাপারটি প্রমাণিত হয়েছে । 
কিন্ত এমন বহু যৌগ আছে যেগুলি পরিব্যক্তি হ্ষ্টি ও ক্যান্সার স্ট্ি উভয় 
গুণসম্পন্ন হওয়ায় সন্দেহের স্থ্টি হয়েছে যে, এই সমপাঁতন আকম্মিক নয়। 

ইতিমধ্যে ক্যান্সার উৎপাদনে জীবাণুর ভূমিকা সম্বন্ধে ধারণাটুকু একেবারে 
লোপ পাঁয়নি। বিষাণু আবিরের সঙ্গে সঙ্গে পাস্তরের আমলের ধারণ। 
পুনর্জন্ম লাভ করে। রকফেলার ইনস্টিটিউটের পিটন রুস্‌-ই প্রথম গবেষণাকারী, 
বিনি সম্ভাব্য বিষাণুর অনুসন্ধান করেন। ১৯০৯ শ্রীষ্টাব্ধে তিনি মুরগীর ছানার 
টিউমার নিম্পেষিত ক'রে ছেঁকে নেন এবং পরিষ্কার পরিক্রৎটি অন্যান্য মুরগীর 
ছাঁনীয় কুটীপ্রয়োগ করেন। তাদের মধো কয়েকটির টিউমার হয়। পরিক্রতটি 
ষত সুস্থ হয় টিউমারের সংখ্যা তত কমে। এই ব্যাপারে মনে হ'ল, নিশ্চয়ই 
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কোনো ধরনের কিক টিউমার উৎপাদনের জন্ত দাঁয়ী এবং অন্গমিত হু'ল 
কণিকাগুলির মাপ বিষাণুর মতো৷। 

"টিউমার বিষাণু”র ইতিহাস খুবই চাঞ্চল্াকর। প্রথম যে টিউমার 
উৎপাদনকারী বিষাণুর সন্ধান পাওয়! গেল সেগুলি এক প্রকৃতিকভাবে নিরীহ 
( 8016010]য 092101) ) ১ উদাহরণন্বরূপ বলা ষায় যে, পরীক্ষ। ক'রে দেখানে! 
হয়েছে বিষাঁণুগুলি খরগোসের প্যাপিলোমাস” (72571107288 ) ( আঁচিলের 
মতো বস্তু) স্যটিতে সক্ষম। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মেইনের বার হারবারের বিখ্যাত 
ইছুর প্রজনন পরাক্ষাগারে, জন. জে, বিট্‌নাঁর চমকপ্রদ কিছু আবিষ্কার করেন। 
উক্ত পরীক্ষাগারের মড্‌ শ্লাই ছুইটি প্রজাতির ইছুরের প্রজনন করানে! ঘরে 
একটিতে ক্যান্সার আক্রমণের প্রবণত। ছিল এবং অপর প্রজাতিটির ক্যান্সার 
প্রতিরোধে জন্মগত ক্ষমতা ছিল। দ্বিতীয় প্রন্জাতির ইদুরগুলির কচিৎ ক্যান্সার 
রোগ দেখা যেত, কিন্ত প্রথম প্রঙ্গাতির প্রায় প্রত্যেকটি পুর্ণবয়স্ক ইদুর 
ক্যান্সারে আক্রান্ত হ্ত। বিট্নারের পরীক্ষায় নবজাত বাচ্চার ম। বদল 
কর1 হ'ত, যাঁর ফলে এক প্রজাতির বাচ্চ। অন্ত প্রজাতির ছুপ্ধ পান করত। 
তিনি আবিষ্কার করেন যে, ক্যান্সার প্রতিরোধকারী প্রজাতির বাচ্চ। ক্যান্সার 
আক্রমণের প্রবণত। সমন্বিত মাতার ছুগ্ধ পানে সাধারণতঃ ক্যান্সার রোগে 
আক্রাস্ত হ'ত। অপর পক্ষে ক্যান্সার আক্রমণের প্রবণতা সম্পন্ন বাচ্চা 
রোগপ্রতিরোধকারী মাতার দুগ্ধপাঁনে ক্যান্সারে আক্রান্ত হ'ত না। বিটনার 
সিদ্ধান্ত করেন ষে, ক্যান্সারের কারণ তা সে যাই হোক না৷ কেন, জন্মগত নয়, 
তা মাতৃছৃগ্ধে বাহিত হয়। তিনি বস্তটির নাম দেন “মিল্ক ফ্যাক্টর” (10210. 
10001 ১ 

স্বভাবতঃই বিটনারের মিল্ক ফ্যাক্টরকে বিষাখু বলে সন্দেহ করা হ'ল। 
অবশেষে কলম্বিয়া বিশ্ববিগ্ঠালয়ের প্রাণরসায়নবিদ স্যামুয়েল গ্রাফ. মিক্ক 
ফ্যাক্টরের কণিকাগুলিতে নিউক্লিক এ্য।সিড সমূহের উপস্থিতি আবিষ্কার করেন। 
অন্তান্ত টিউমার বিষাণুগুলি, ঘা কয়েক ধরনের ইছুরের টিউমার এবং প্রাণীর 
লিউকেমিয়া রোগসমূহ স্থষ্টি করে, আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সে সবগুলিতেই 
নিউক্লিক এাসিডসমূহ বর্তমান। মাহ্ষের ক্যান্সারের কোনো বিজাণু আবিষ্কৃত 
হয়নি। কারণ, স্পষ্টতঃই মানুষের ক্ষেত্রে ক্যান্সারের গবেষণাকার্ধ সীমাবদ্ধ । 

বর্তমানে পরিব্যক্তিতত্ব এবং বিষাণুতত্ব সম্মিলিত হতে শ্বরু করেছে। 
সম্ভবতঃ উভয় ধারণার আপাত বৈপরীত্য মোটেই বিপরীত নয়। বিষাণু 


১১৬ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


এবং জীনসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তর সমতা রয়েছে, উভয়ের 
ব্যবহার বিধির চাবিকাঠি রয়েছে নিউক্লিক এ্যাসিডগুলিতে । বস্তুতঃ) ১৯৫৯ 
্রীষ্টান্দে জি. এ. ডি. মেয়োরকা, স্সোন কেটাঁরিং ইনস্টিটিউট এবং ন্াঁশানাল 
ইনগ্লিটিউট অব হেলথে তার সহকর্মীবৃন্দ ইছুরের টিউমার থেকে ডি, এন্‌, এ, 
অন্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন এবং প্রমাণ করেন যে, কেবলমাত্র এ ডি. এন. এ. 
বিষাণুর মতোই কার্ধকরীভাবে ক্যান্সার উৎপাদনে সক্ষম | 

এইভাবে পরিব্যক্তিতত্ব এবং বিষাণুতত্বের পার্থক্য ফেপ্রশ্নে একীকৃত হয় 
তা হচ্ছে যে, ক্যান্সার উৎপার্দনকারী নিউক্লিক এ্যাসিডটি জীনে পরিব্যক্তির 
ফলে স্যষ্টি হয়ে থাকে, না কোষ বহিঃস্থ বিষাখুর আক্রমণে দেহে প্রবিষ্ট হয়ে 
থাকে । এই উভয় ব্যাপারই শুধু যে পৃথক পৃথক ভাবে কার্করী তাই নয়, 
একত্রেও ক্রিয়াশীল হতে পারে। 


কিন্ত কোষগুলি যখন অসংষত ভাবে বৃদ্ধিলাভ করে তখন বিপাক ক্রিয়া 
যন্ত্রেকি রকম বৈকল্যের সুচনা করে? এখনও পর্যন্ত এই প্রশ্নের উত্তর 
পাওয়া যায়নি। কতকগুলি গ্রস্থিরস বা হরমোন (1১02010765 ) সম্বন্ধে সন্দেহ 
ঘনীভূত হয়েছে, বিশেষ ক'রে “সেক্স হরমোন (৪8 1১০00)01)9 ) বা যৌন 
গ্রন্থিরস সম্বন্ধে । 

তার একটি কারণ হচ্ছে, যৌন গ্রস্থিরস যে দেহে স্থানিক বৃদ্ধি উদ্দীপিত 
করে, তা আমাদের জানা আছে (যেমন, উদ্ভিন্যৌবনা বালিকার 
স্তন )। দ্বিতীয় কারণ, জনন-যস্ত্ররে কলাগুলি-_স্ত্ীলোকের ক্ষেত্রে স্তন, 
কাধ ও ডিম্বকোষ এবং পুরুষের অণ্ডকোষ ও প্রোস্টেট (70:986519 ) বিশেষ 
ক'রে ক্যান্সার আক্রাস্ত হবার সম্ভাবনাসম্পন্ন। রাঁসয়নিক সাক্ষ্যই অবশ্ঠ 
সব চেয়ে জোরদার । ১৯৩৩ খ্রীষ্টা্ধে জার্মান প্রাণরসায়নবিদ হাইনরিখ 
ভাইল্যাণ্ড (যিনি ১৯২৭ শ্রীষ্টাবধে বাইল এযাসিডস্‌ বা পিত্ত অগ্লসমূহের উপর 
গবেষণার জন্য রসায়নবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ) বাইল এযাসিডকে” 
“মিথাইল-কোল্যানথীন্‌” ( 10961)5101)0181)060:006 ) নামে একটি জটিল 
হাইড্রোকার্বনে পরিবন্তিত করতে সক্ষম হন, যে বস্তুটি একটি শক্তিশালী ক্যান্সার 
উৎপাদনকারী রাসায়নিক পদদার্থ (02:2:50860 )। মিথাইল কোল্যানথী ন্‌ 
(বাইল এ্যাসিডের মতোই ) চারটি চক্র সমন্বিত স্টেরয়েড, ( ৪১৪০৫ ) এবং 
উল্লেখযোগ্য যে, সমস্ত যৌনগ্রস্থিরসগুলিই স্টেরক্সেডে । বিকৃত গঠনের যৌন- 


ব্যাকটিরিয়া ১১৭ 


গ্রস্থিরসের অণু কি ত1 হলে ক্যান্দার উৎপাদনকারী হিসাবে কাজ করে? অথবা 
সঠিক ধরনের গ্রস্থিরসও বিরুত ধ'চের জীন কর্তৃক, কান্সার উৎপাদকের ভ্রান্ত 
ভূমিকায় অবতরণে বাধ্য হয়ে অনিয়ন্ত্রিত কোষ বৃদ্ধি উদ্দীপিত করে? 
ব্যাপারটি অঙ্মানসাপেক্ষ, কিন্তু সম্ভাবনাগুলি কৌতুহলোদ্দীপকও বটে 

আশ্চর্যের কথা এই যে, কখনও কখনও যৌন-গ্রস্থির ক্ষরণ সরবরাহের 
পরিবর্তন ক'রে ক্যান্সার বৃদ্ধি রোধ কর সম্ভব। উদাহরণম্বরূপ উল্লেখ কর! 
যায় যে, দেহে পুরুষের যৌন-গ্রন্থির ক্ষরণ উৎপাদন কম করার জন্য অগণ্ডকোষ- 
কর্তন অথবা প্রজননকারী স্ত্রী যৌনগ্রস্থির ক্ষরণদানে প্রোস্টেটে ক্যান্সারের 
আক্রমণ হাঁস করা যায়। চিকিৎসা হিসাঁবে অবশ্য এই ব্যাপারে হৈ চৈ করার 
কিছু নেই, কারণ ক্যান্সার প্রতিরোধে অক্ষমতার হতাশাই আমার্দের এই ধরনের 
ব্যবস্থা গ্রহণে বাধা করে। 

শল্যচিকিৎসাই এখনও পধস্ত ক্যান্সারের বিরুদ্ধে প্রধান অস্ত্র। কিন্তু এই 
চিকিৎসার সীম পর্বের মতোই নির্দিষ্ট ; কখনও কখনও রোগীর মৃত্যু না ঘটিয়ে 
ক্যান্সার কেটে বার করা সম্ভব নয়, আবার প্রায়ই ছুরি চালনার সময় আক্রান্ত 
কলার অংগ (যেহেতু বিপর্যস্ত ক্যান্সার কলাগুলি সহজেই টুকরো টুকরে। হ'য়ে 
যায়) স্থানচ্যুত হ'য়ে রক্তমোতের সংঙ্গে মিশে যায় এবং দেহের 'অন্য অংশে 
বাহিত হয়ে দৃঢ়মূল হবার পর বৃদ্ধিলীভ করতে শুরু করে। 

ক্যান্সার কল! ধ্বংসের জন্ত তেজসমন্বিত বিকীরণের ব্যবহারেও অন্ুবিধা 
আছে । এতিহ্ৃময় এক্স-রে এবং রেডিয়ামের সংগে বর্তমানে কৃত্রিম তেজক্রিয়তার 
ব্যবহার, নতুন অস্ত্ররপে প্রচলিত হয়েছে। “কোবান্ট-৬০ শেখোক্তটির 
অন্যতম, যাঁর উচ্চ তেজের গাম। রশ্মি রেডিয়ামের তুলনায় কম ব্যয়সাধ্য ; 
অপর একটি হচ্ছে তেজক্রিয় আয়োডিনের ভ্রবণ (পারমাণবিক ককৃটেল, 
&600110 ৫961:091] ), যে বস্তটি থাইরয়েড ( 0))£০1৫) গ্রন্থিতে জম। হঃয়ে 
থাইরয়েড ক্যান্সীরকে আক্রমণ করে। কিন্ত দেহের তেজক্্িয়ার সহ ক্ষমতা 
সীমিত হওয়ায় ক্যান্সার রোধের চেয়ে আক্রমণের আশংক। সবদাই বেশি 
থাকে । 

এখনও শল্যচিকিৎসা এবং বিকীরণই আমাদের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার, যাঁর দ্বারা 
বহু প্রাণ পরিত্রাণ পেয়েছে এবং অন্ততঃ পরমায়ু দীর্ঘতর হয়েছে । যতদিন 
, পর্যস্ত না জীববিগ্াবিদগণ অনিষ্ট “ম্যাজিকগুলির* সন্ধান পান, যা সাধারণ 
মন্থষ্যকোষের কোনে! ক্ষতি না ক'রে ক্যান্সার কোষগুলি খুজে বার করে-_হয় 


১১৮ আধুনিক বিজ্ঞানের গোঁড়ার কথ। 


সেগুলি ধ্বংস করবে, ন! হয় তাদের অনিয়ন্ত্রিত বিভাজন বন্ধ করবে--ততদিন 
উপরোক্ত উপায় ছু'টই ক্যান্সারের বিরুদ্ধে মানুষের প্রধান সহায় 
থাকবে। 

দু'টি প্রধান পথ ধরে বহু গবেষণা কার্ধ চলছে । একটি হচ্ছে, কোষ বিভাজন 
সম্বন্ধে সম্ভাব্য সকল কথা জান। এবং অপরটি স্বাভাবিক কোষ এবং ক্যান্সার 
আক্রান্ত কোষের চূড়ান্ত পার্থক্য আবিষ্কারের আশায় কোষ কি ভাবে বিপাক 
ক্রিয়া চালায় তার অন্ুসন্ধান। পার্থক্য অবশ্য আবিষফৃত হচ্ছে কিন্ত এখনও 
প্যস্ত সে পার্থক্যের স্বরূপ অতি সামান্য পর্যায়ের । 

তা ছাড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা মাধ্যমে স্প্রচুর রাসয়নিক পদার্থের বাছাই 
কার্ধও চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ক্যান্সার কোষগ্তলির ধ্বংসসাধনে তেজস্কিরতার 
অন্ুকূতির ফলে কিছুকালের জন্য নাইট্রোজেন মাস্টার্ড সম্বন্ধে আশান্বিত হওয়া 
গিয়েছিল। এই ধরনের কিছু কিছু ওষুধ অবশ্ঠ কয়েক ধরনের ক্যান্সারের 
আক্রমণে কিছু পরিমাণ সাহাষ্য করে বলে অশ্গমিত হয়, অস্ততঃ পরমাম় 
দীর্ঘতর করে, কিন্তু স্পষ্টত:ই সেগুলির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ । 

নিউক্লিক এাসিডগুলিতেই ভবিষ্যতের আশ! অধিকতর পরিমাণে ন্তন্ত। 
স্বাভাবিক এবং ক্যান্সার আক্রাস্ত কোষের নিউর্লিক এ্যাসিডগুলির মধ্যে নিশ্চয়ই 
কিছু পার্থক্য থাকবে। স্থতরাং বর্তমান লক্ষ্য এই যে, এমন একট! কিছু উপায় 
নির্ধারণ করা, ষ৷ একটির রাসায়নিক কার্যাবলীতে বাধ! প্রদান করলেও অপরটির 
কাজ অবাধ থাকবে । অথবা হয়ত বিপর্যস্ত ক্যান্সার কোষগুলি স্বাভাবিক 
কোষের তুলনায় নিউক্লিক এ্যাসিডগুলি উপাদনে কম পারদর্শী । যদি তাই 
হয় তাহলে অধিকতর পারদরশ্শা কোষগুলির মারাত্মক ক্ষতি না করেও কম 
পারদর্শী ক্যান্সার কোষগুলির কর্মযন্ত্র হয়ত বিকল করা সম্ভব হবে। 

উদ্দাহরণন্বর্ূপ বল! যাঁয় ষে, নিউক্লিক গ্যাসিভ উৎপাদনে অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় 
একটি পদার্থ হচ্ছে “ফোলিক এযাপিড'। পিউরিন এবং পিরিমিডিনগুলি উৎপাদনে 
নিউক্লিক এসিডের কাঠামোর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য । এখন ফোলিক এ্যাসিডের 
আকুতিবিশিষ্ট কোনো! যৌগ হয়ত প্রতিযোগিতামূলক বাঁধের (৫০117661610 
101১1016107) সাহ।ধ্যে কাান্মার কোষগুলিতে নিউক্লিক এযালিড উৎপাদন ব্যাহত 
করতে পারে কিন্ত স্বাভাবিক কোষগুলিতে যথেষ্ট উৎপাদন অব্যাহত থাকবে 
এবং অবশ্থই নিউক্লিক এযাসিড ব্যতিরেকে ক্যান্সার কোষগুলির বিভাজন সম্ভব 
হবে না। বস্ততঃই এই ধরনের “ফোলিক এ্যালিভ বিরোধীর* (1০10-990 
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80688001965) অস্তিত্ব রয়েছে । সেগুলির অন্যতম “এযামিথোপটেরিন্‌, 
( 806100780) ) লিউকেমিয়ার বিরুদ্ধে কিছুটা কার্ষকরী। 

এ ছাঁড়াও প্রত্যক্ষতর আক্রমণের উপায়ও রয়েছে। পিউরিন এবং 
পিরিমিডিনগুলির প্রতিযোগী পদার্থ সরাঁমরি সথচীপ্রয়োগে কি হয়? নবচেয়ে 
আঁশাগ্রদ যৌগটি হচ্ছে "৬-মারক্যাগটোপিউরিন্” (0-016:08080101176)। 
যৌগটি ঠিক এাঁডিনিনের মতোই, তফাৎ এই যে, এাডিনিনের ৪ গুচ্ছের 
স্থলে এই বস্তটিতে রয়েছে 9] গুচ্ছ। 

পৃথিবীব্যাপী গবেষণার মাধ্যমে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে আক্রমণ _অন্থান্ত 
জীববৈজ্ঞানিক গবেষণার তুলনায় অনেক বেশি তীক্ষ ও ধীসম্পন্ন এবং প্রতৃত 
অর্থ এই উদ্দেশ্টে বায়িত হয়। তবুও এই রোগের নিরাময় সহজলভ্য নয়, 
কারণ কান্সার রোগের রহস্য জীবনের রহস্যের মতোই সুক্ষ । 


৮সতরদুম্প অঞ্থ্যান্স 


পহ 


॥ খান ॥ 


সুন্দর স্বাস্থ্য যে সরল ও স্থষম খাছ্যের (199187080 918৮) উপর 
নির্ভরশীল চিকিৎসকগণ কর্তৃক এই তথ্যের স্বীকৃতিই সওবতঃ চিকিৎন। 
বিজ্ঞানের প্রথম মহান পদক্ষেপ। গ্রীক দার্শনিকগণ যে খাগ্ভ ও পানীয়ের 
ব্যাপারে সংযমের উপদেশ দিতেন তা শুধু দার্শনিক কারণেই নয় পরন্ত যার! 
এই উপদ্দেশ মেনে চলত তারা স্বাচ্ছন্দ্যময় দীর্ঘ জীবন লাভ করত। এই 
ভাবে শুরু অবশ্য ভালোই হয়েছিল, কিন্তু কালক্রমে জীববিষ্যাবিদ্গণ উপলব্ধি 
করলেন, শুধু মাত্র সংযমই যথেষ্ঠ নয়। যদিও কোনো লোকের কম না 
খাবার সৌভাগ্য হয়, অথবা অত্যধিক খাওয়া বর্জনের স্থবুদ্ধি থেকেও থাকে 
তথাপিও তার স্বাস্থ্য ভালে! চলবে না, যদি তার খাছ্যে কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় 
পদ্দার্থের অভাব থাকে, __ষ। বান্তবিকই পৃথিবীর কোনে। কোনো অংশে বিপুল 
সংখ্যক লোকের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে । 

প্রয়োজনীয় খাছ্যের ব্যাপারে মানবদেহ বিশেষত্ব সমন্বিত ( অন্যান্ত 
জীবের তুলনায় )। উদ্ভিদ মাত্র কার্বন-ডাই-অক্সাইড, জল এবং কোনো কোনো 
অজৈব আয়নিত পদার্থের সাহায্োই প্রাণ ধারণ করতে পারে। কোনো 
কোনে জীবাণু একইভাবে জৈব খাদ্য ব্যতিরেকেই ভালোভাবেই জীবন 
ধারণ করতে পারে, তাদের বলা হয় “অটোউ্ফিক” ( 596০6:০9110) বা 
“ন্বয়ং বৃদ্ধি লাভকারী” (৪৫1267০1708 ) যার অর্থ, যে-প্রতিবেশে অন্য জীবিত 
বস্তর অস্তিত্ব নেই সেখানেও এইগুলি বুদ্ধি লাভ করতে পারে। পাউরুটি 
জাত ছত্রাক নিউরোস্পোরা ( ₹9০:০8907% ) থেকে সামান্ত অবস্থার শুরু 
অজৈব পদার্থ ছাড়াও এইগুলির শর্করা এবং ভাইটামিন বাঁয়োটিন আবশ্যক 
হয় এবং জীব দেহ যত জটিল থেকে জটিলতর হয় ততই তারা জীবিত 
কল! গঠনে জৈব মূল বস্তর (09110105 101008৪ ) প্রয়োজনে ক্রমশঃই 
থাগ্যের উপর নির্ভরশীল হয় বলে অন্মিত হয়। তার কারণ, আদিম ধরনের 
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জীবে উপস্থিত এমন কতকগুলি উৎসেচকের অভাব উচ্চতর জীবে ঘটে 
থাকে। সবুজ উত্তিদে অজৈব পদার্থসমূহ থেকে প্রয়োজনীয় সমস্ত, এযামিনো 
এযাসিডসমূহ, ম্মেহ জাতীয় পদার্থসমূহ (£80 ), এবং শর্করা জাতীয় পদীর্থ- 
সমূহ ( ০৯১০1) 079,56৪ ) উৎপার্দনের জন্য প্রয়োজনীর সমস্ত উৎসেচকগুলি 
ব্্তমান। মানবদেহে আমরা বহু এ্যামিনো এ্যাসিভ, ভাইটাঁমিনসমূহ এবং 
অন্যান্ত প্রয়োজনীয় পদ্ধার্থসমূহের উৎপাদনে প্রয়োজন।য় উৎসেচকের অভাব 
দেখতে পাই, যেগুলি খাছ্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় ব্তমান থাকা অবস্ঠ 
প্রয়োজনীয়! 

এই ব্যাপারটি এক ধরনের আপজাত্য বলে মনে হতে পারে- প্রতিবেশের 
উপর বর্ধমান নির্ভরশীলতা। জীবকে অন্থবিধায় ফেলে । কিন্তু তা ঠিক নয়। যদ্দি 
পরিবেশের মাধ্যমে সাংগঠনিক মূল বস্ত লভ্য হয় তবে বিস্তৃত উৎসেচক সংক্রান্ত 
ষন্ত্রা্দি দেহে বহন করে লাভ কি? এই যন্ত্রত্যাগ করার ফলে কোষে যে স্থান 
ও শক্তির উদ্বত্ত হয় তা অন্য সুম্ষ্ম ও বিশেষ ব্যবহারে নিয়োজিত কর! চলে। 


ইংরেজ চিকিৎসক উইলিয়ম প্রাউই (সেই একই গ্রাউট, যিনি সমন্ত 
মৌলগুলি হাইড্রোজেন দ্বার! গঠিত-_-এই তত্বের প্রবক্ত। হিসাবে নিজ কাল অপেক্ষা 
এক শতাব্দী অগ্রগাম। ছিলেন ) প্রথম ইংগিত দেন ঘে, জেব খাগ্গুপিকে (তন 
শ্রেণীতে বিভক্ত কর। চলে, পরবতীকালে যেগুপিপর নাম হয়--কার্বোহাইড্রেট 
প্রোটিন এবং ফা]টস্‌ ( শর্কর। জাতীয় পদ্াথ, আমিব জাতীয় পদার্থ এবং ন্সেহ 
জাতীয় পদীর্ঘ )। 

উনবিংশ শতাব্দীর রসায়নবিদ্‌ ও দীধাবছযাবদ্গণ এবং উল্লেখষোগা- 
ভাবে জার্মানীর জাস্টস্‌ ফন্‌ লিবিগ ক্রমশঃ এ সব খাগ্ঠের পুষ্টিগত গুণা্ড৭ 
নিধারণ করেন। তারা আবিষ্কার করেন যে, প্রোটিন অপরিহাধ এবং 
গ্রাণী মাত্রই এই বস্তর সাহাষ্যেই প্রাণ ধারণ করতে পারে। দেহে 
কার্বোহাইড্রেট এবং শ্েহ পদার্থ থেকে প্রোটিন উৎপাদন সম্ভব নয়, কারণ 
উপরোক্ত বস্তগুলিতে নাইট্রোজেন নেই, কিন্তু প্রোটিন কতৃক সরবরাহকুত বস্ত 
থেকে প্রয়োজনীয় কার্বোহাইড্রেট এবং নেহ পদাথ উৎপার্দন করা সম্ভব। কিন্তু 
যেহেতু পরিবেশে প্রোটিনের সরবরাহ কম সেইহেতু শুধু মাত্র প্রোটিন খাচ্ছে 
প্রাণ ধারণ করা অপচয়জনক-_ব্যাঁপাঁরটা যেন জালাঁনীর যৌগান থাক। সত্বেও, 
ঘরের আসবাবপত্র পুড়িয়ে আগুন জালাবার মতে । 


১২২ 'মাধুনিক বিজ্ঞানের মোডার কথ! 


অন্থকুল পরিবেশে মানব-দেহে দৈনিক প্রোটিনের প্রয্নোজন আশ্চর্যজনক 
ভাবে কম। ১৯৫৩ শ্রীষ্টান্ে আমেরিকার “জাতীয় গবেষণা পরিষদে*র খাগ্য ও 
পুষ্টি পর্যদ পুর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির জন্য নিম্নতম প্রয়োজন হিসাবে দৈনিক প্রতি 
কিলোগ্রাম দৈহিক ওজনের জন্য এক গ্রাম প্রোটিন থাগ্ঠের প্রয়োজনীয়তা 
নির্ধারণ করেছে, অর্থাৎ সাধারণ পুর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক মাত্র ছু” আউন্স প্রোটিন 
প্রয়োজন । প্রায় ছু' কোয়ার্ট ছুধেই উপরোক্ত প্রয়োজন মিটতে পারে। শিশু, 
গভিনী এবং.স্তন্দানকারী মাতার প্রোটিনের প্রয়োজন সামান্ত কিছু বেশি। 

অবশ্ত সব কিছু নির্ভর করে কি জাতীয় প্রোটিন নিবাচিত হয় তার 
উপর । উনবিংশ শতাব্দীর গবেষকগণ ছৃভিক্ষকালে জিলেটিনের সাহায্যে 
মান্ধষ প্রাণ ধারণ করতে পারে কি না ত৷ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। জিলেটিন 
এমন একটি প্রোটিন, যা তাপ সাহায্যে হাড় এবং প্রাণী দেহের অন্যান্য অভক্ষ্য 
অংশ থেকে উৎপার্দিত। কিন্তু ফরাসী শারীরবৃত্তবিদ্‌ ফ্রাসোদ] মেজেন্দি 
পরীক্ষার সাহাষ্যে গ্রমাণ করেন ষে, শুধু মাত্র জিলেটিনকে একমাত্র প্রোটিন 
হিসাবে ব্যবহারের ফলে কুকুরের দেহের ওজন হু।স পায় এখং তার মৃত্যু 
হয়। এই ব্যাপারের অর্থ এই নয় যে, খাদ্য হিসাবে জিলেটিন অচল, 
সংক্ষেপে এর অর্থ__একমান্র প্রোটিন খান্য হিসাবে জিলেটিন থেকে সমস্ত 
সাংগঠনিক মূল বস্তর সরবরাহ লাভ করা! যাঁয় না। প্রোটিনের উপযোগিতার 
মূল কথ হচ্ছে এই যে, দেহ প্রোটিনের সরবরাহকৃত নাইট্রোজেনকে কত 
সহজে ব্যবহার করতে পারে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্ধে ইংরেজ কৃষিবিদ জন্‌ বেনেট 
লয়ে এবং জোসেফ হেনরা গিলবাট শুকরদদের দুই জাতের প্রোটিন খাদ্য 
দেন--মস্থর জাতীয় খাদ্য এবং বালি জাতীয় খান্য। তীর আবিষ্কার করেন যে, 
শুকরের মন্থর অপেক্ষা বালির নাইক্রৌজেন বেশি মাত্রায় গ্রহণে সক্ষম । এই 
পরীক্ষাই সব প্রথম “ন্থুষম নাইক্রোজেনের” (36556. 0818009 ) পরীক্ষা । 

বৃদ্ধিনীল জীব, গৃহীত থাগ্ থেকে ক্রমশঃ নাইট্রোজেন সঞ্চিত করে 
( পজিটিভ নাইট্রোজেন ব্যালাপ --10951650 1010:0667) 19%18006 )। উপবাস, 
ক্ষয়কারক রোগ অথবা! কেবলমাত্র জিলেটিনকে প্রোটিন হিসাবে ব্যবহারের 
ফলে দেহ স্থবম নাইট্রোজেনের দৃষ্টিকোণে ক্ষয়িত হতে থাকে এই অবস্থাকে 
বল! হয় নেগেটিভ নাইট্রোজেন ব্যালান্স 17608561569  010206:61) 1)8181)09 ) 
এই অবস্থায় গৃহীত নাইট্রৌজেনের তুলনায় ক্ষয়ের হার বেশি, ' তা সে যত 
জিলেটিনই গ্রহণ করা হোঁক না! কেন। 


দেহ ১২৩ 


কেন এমন হয়? উনবিংশ শতাব্দীর রসায়নবিদ্রা অবশেষে আবিষ্ার 
করেন যে, প্রোটিন হিসাবে জিলেটিন অতীব সরল। অধিকাংশ প্রোটিনে 
উপস্থিত টিপটোফ্যান্‌ ( ৮06০0792.) এবং অন্তান্ত এ্যামিনো। এ্যািড- 
সমূহ জিলেটিনে অন্থপস্থিত। এই সব মূল সাংগঠনিক বস্ত ব্যতিরেকে 
দেহ নিজ পদার্থের উপযোগী প্রোটিন গঠন করতে সমর্থ হয় ন।। 
অতএব খাদ্যে অন্তান্ত প্রোটিন না পেলে জিলেটিন থেকে প্রাপ্ত এ্যামিনো 
এাসিডসমৃহ নিচ্ষল হওয়ায় সেগুলি রেচন-ক্রিয়ার সাহায্যে বিদুরিত 
হয়। যেন ছুতোর কাজের সময় কাঠের যোগান পেলেও পেরেকের 
অভাব হল। তার ফলে কেবলমাত্র যে কাজই হবে না তা নয়, অনাবশ্তক 
জপ্তালবোধে কাঠগুলো। অপসারণের প্রয়োজনও হয়। ১৮৯০ ত্রীষ্টান্ধে জিলেটিনে 
খে সব এ্যমিনো৷ গ্রাসিডের অভাব সেইগুলি যোগ করে বস্টিকে খাদ্য হিসাবে 
উৎকষ্টতর করার চেষ্টা! হলেও ত। ধিকল হয়। জিলেটিনের মতো চূড়ান্তভাবে 
সীমিত নয় এমন অন্তান্ত প্রোটিনের ক্ষেত্রে অবশ্য কিছুট। স্থফল লাভ হয়েছে। 

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্বে ইংরেজ প্রাণরশায়নবিদ্‌ ফ্রেডারিক গাউল্যাণ্ড হশকিন্স 
এবং ই. জি, উইলককৃ শস্তে আবিষ্কৃত ““জাইন্‌” (5৪৮০ ) নামক প্রোটিনের 
খাদ্য মাত্র ই'ছুরকে দান করেন। তীরা জানতেন যে, এই প্রোটিনে 
টিপটোফ্যান নামক এ্যামিনে। এ্যাসিড অতি হ্বল্প মাত্রায় বর্তমান। চৌদ্ধ 
দিনের ভিতর ইছুরটির মৃত্যু হয়। তারপর গবেষকগণ জাইনের সঙ্গে 
টিপটোফ্যান ব্যবহার করেন। এইবার ই দুরের জীবনকাল ঘিগুণতর হ'ল। এই 
গুথম প্রমাণিত হ'ণ যে, প্রোটিন নয়, এযামিনো। এ্যাসিডই খাদ্যের অপরিহার্য 
অংশ। (যদিও ই দুরগুলিপ্ অকান মৃত্যু অব্যাহত ছিল, তার কারণ বোধ হয় 
কতকগুলি ভাইটামিনের অভাব, ধেগুণি সে সময় অজ্ঞাত ছিল )। 

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্ে মাকিন পুুষ্টিবিদ্যাবিদ উইলিয়।ম সি. রোজ, এ্যামিনে। 
এযামিভ সমস্যাটির মূলে পৌছলেন। ইতিমধ্যে অতি প্রয়োজনীয় সমস্ত 
ভাইটামিনের আবির হওয়ায় তিনি প্রীণীর্দের সমস্ত ভাইটামিন সরবরাহ 
অব্যাহত রেখে এযামিনে। এযাশিডের উপর মনোষোগ অর্পণ করেন। 
রোজ প্রোটিনের বদলে খ্যামিনো। এযাসিড সমূহের এক মিশ্রণ খাগ্ হিসাবে 
ইছুরকে দান করেন। এই খাছ ই'ছুরগুলি ন্বীর্ঘজীবী হ'ল না। কিন্ত 
দুপ্ধজাত প্রোটিন “কেজিন'কে (0%98:5 ) খাস্ঠ হিসাবে ব্যবহারের ফলে 
ইছুরের কোনোই ক্ষতি হ'ল না। আপাতদৃষ্টিতে কেজিনে এমন একটা 


১২৪ আধুনিক বিজ্ঞানের গোডার কথ 


কিছু ছিল সম্ভবতঃ কোনো অনাবিষ্কত এ্যামিনো এযাসিভ, যা! রোজ, ব্যবহৃত 
এামিনো এ্যাসিভ মিশ্রণে অনুপস্থিত ছিল। রোজ কেজিনকে বিভাজিত 
ক'রে তার নানা আণবিক অংশসমৃহ তাঁর এ্যামিনো এ্যাসিভ মিশ্রণে 
যোগ করেন। এইভাবে তিনি “থিয়োনিন্‌” (9১:9০019 ) নামক এ্যামিনো 
্যাসিডটি আবিষ্কার করেন--যেট অনাবিষ্কৃত মৃখ্য এ্যামিনো এ্যাসিডগুলির 
শেষতম। তার এযামিনো। এযাসিভ মিশ্রণে থিয়োনিন্‌ যোগ করলে খাস্চে 
অভগ্ন প্রোটিনের অভাব সত্বেও ই'ছুরগুলির বুদ্ধি স্বাভাবিক রইল । 

রোজ. তারপর ইছুরগুলির খাগ্য-হুচী থেকে একের পর এক এ্রামিনে। 
এ্াসিডগুলি বাদ দ্িলেন। এইভাবে ই'ছুরের খাগ্যে তিনি দশটি অপরিহার্য 
এামিনো এ্যাসিডের সন্ধান পেলেন। লাইসিন্‌, টি.পটোফ্যান্, হিষ্টিডিন 
ফিনাইল আযালানিন, লিউসিন্, আইসোলিউসিন্, থিয়োনিন, মিথিওমিন, 
ভালিন্‌ -ং আরজিনিন্। উপরোক্ত দশটি এযামিনো এ্যামিডের প্রচুর 
সরবরাহে ই'ছুরের পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্য ন্তগুলি যেমন গ্লাইসিন্, প্রোলিন্‌, 
এাম্পারটিক্‌ এ্যাঁসিড, এযালানিন ইত্যাদি উৎপাদন কর] সম্ভব । 

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে রোজ. মানুষের প্রয়োজনীয় এযামিনো গ্যাসিডগুলির 
প্রতি মনেযোগ অর্প করেন। তিনি স্নাতকের ছাত্রদের নিয়ন্ত্রিত 
খাদ্য গ্রহণে রাজী কর ন, যে-খাদো এ্যামিনো এ্যাসিডের এক মিশরণকে 
নাইট্রোজেনের একমাত্র উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ১৯৪৯ 
খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঘোষণা! করতে সমর্থ হন যে, পুর্ণ বয়ন্ক ব্যক্তির খাদ্যে মাত্র 
আটটি এ্যামিনো এ্যানিভ প্রয়োজন -ফিনাইল আযালানিন লিউসিন্‌, 
আইসোলিউসিন্‌, মিথিওনিন্‌, ভ্যালিন্‌, লাইপিন্‌, টি পটোফ্যান্‌ এবং থিয়োৌনিন। 
যেহেতু আরজিনিন্‌ এবং হিষ্টিডিন্‌ ইছুরের পক্ষে অপরিহার্য, কিন্তু মানুষের 
পক্ষে পরিহার্, সেইহেতু অনুমিত হয় যে, এই বিষয়ে মানুষ, ই দুর এবং বস্ততঃ 
বিশদভাবে পরীক্ষিত অন্যান্ত স্তম্থপায়ী জীবের তুলনায় কম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। 

সাধারণতঃ কোনে ব্যক্তি খাদ্যে 'অপরিহার্ধ আটটি এ্যামিনো। এযানিডের 
সাহায্যে প্রাণ ধারণে সক্ষম__এইগুলির যথেষ্ট সরবরাহে তার পক্ষে অন্যান্য 
এ্রামিনো এ্াসিডগুলিই শুধু নয়, কার্বোহাইডে্টস্‌ এবং ম্মেহ পদার্থের 
উৎপাদনও সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে শুধুমাত্র এামিনো এ্যাসিডগুলি দ্বারা প্রত্তত 
খাদ্য-_ন্বাদ এবং একঘেয়েমির কথা বাদ দিলে ৪-_খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। কিন্ত 
আমাদের অবশ্ত প্রয়োনীয় এ্যামিনে। এ্যাসিভগুলি কি তা জানা বিশেষ 


দেহে ১২৫ 


দরকার এই কারণে যে, নাইট্রোজেনের পুর্ণ সহ্যবহারের প্রয়োজনে আমরা 


স্বাভাবিক (প্রোটিনগুলিতে প্রয়োজনীয় এ্যামিনো এ্যাসিভগুলি দরকার মতে। 
যোগ করতে পারি। 


॥ ভাইটামিনসমূহ ॥ 


দুর্ভাগ্যক্রমে খাদ্যে বাতিক এবং কুসংস্কার আজও বহু লোককে ভ্রান্ত 
করে এবং আজকের জ্ঞানীলোকসম্পন্ন যুগেও সর্বাধিক বিক্রীত সর্বরোগহর 
ওষুধের জন্ম দেয়। অবশ্ঠই কতকগুলি ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট রোগ আরোগ্য হয়। 
প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই অপুষ্টিজনিত ব্যাধিগুলি (096016700)  0:88886 )-__ 
বিশেষ রোগ, ষ। স্বাভাবিক স্থষম খাদ্যের অভাবে মানুষে দেখ! দেয়। 

প্রাচীনকালে স্কাভি রোগের কথ জানা ছিল-যে রোগে কৈশিকগুলি 
উত্তরোত্তর ভংগুর হয়, মাড়ি থেকে রক্তপাত হয়, দাঁত আল্গ। হয়ে পড়ে, 
দুরারোগ্য ক্ষত সহজে নিরাময় হয় না এবং রোগী ক্রমশংই ছূর্বল হয়ে 
অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিশেষ করে অবরুদ্ধ শহরে এবং দূর 
সমুদ্র যাত্রায় এই রোগের প্রাছুর্ভাব দেখা যেত। (ম্যাঁগেলানের নাবিকগণ 
সাধারণ অপুষ্টির চেয়ে স্কাভি রোগেই বেশি আক্রান্ত হয়)। হিমায়নের 
ব্যবস্থাহীন দূর সমুদ্র যাত্রায় তখন এমন খাদ্য বহন করা হত, ষা সহজে 
নষ্ট হয় না যেমন বিস্কুট এবং লবণ মাখানো শুকর মাংস। যাইহোক, বনু 
শতা্দী ধরে চিকিৎসকগণ খাদ্যের সংগে স্কাভির যোগাযোগ আবিষ্ারে সক্ষম 
হননি । 

১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী দেশ-আবিষ্ষারক জ্যাকুয়েস্‌ কটিপ্লার ষখন 
ক্যানাডায় শীতকাল যাপন করছিলেন তীর দলের ১১৭ জন স্কাভি রোগে 
আক্রান্ত হয়। স্থানীয় অধিবাসীগণ এই রোগের প্রতিকার জানত এবং 
ফরাঁসীদের পাইন পাতা ভেজানো জল পান করিতে বলে। কাটিগ্লারের 
লোকজন চূড়ান্ত হতাশায় এই শিশুস্ুলভ প্রতিকারের শরণ নেয়। তাঁর ফলে 
তাদের স্কাভি রোগ নিরময় হয়। 

ছুই শতাঁবীর পরে ক্কটল্যাঁ্ড দেশীয় চিকিৎসক জেমস্‌ লিও এই জাতীয় 
কতকগুলি ঘটন! লক্ষ্য ক'রে রোগ নিরাময়ের জন্য তাঁজা ফলমূল এবং 
তরিতরকারিকে ব্যবহার ক'রে পরীক্ষা করেন। স্কাভি গীড়িত নাবিকদের 


১২৬ আঁধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


ওপর এই নিরাময় পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে তিনি আবিষ্কার করেন যে, লেকু 
অথবা কমলালেবুর ব্যবহারে আরোগ্য সব থেকে তরাম্বিত হয়। ১৭৯৫ 
্রীষ্টাব্ৰ নাগাদ বুটিশ নৌবাহিনীর কর্তাব্যক্তিরা লিগের পরীক্ষায় যথেষ্ট 
সন্ত্ট হওয়ার ফলে (এবং স্কা্ভি গীড়িত নৌবহর বিনা যুদ্ধে নৌসংঘাতে 
হেরে যাবার সম্ভাবনায় ) বুটিশ নাঁবিকদের দৈনিক খাদ্য তালিকায় লেবুর 
রসের ব্যবস্থা করেন। (সেই থেকে বুটিশ নাবিকদের নামকরণ হয়েছে 
পলিমিস্ (11759)5। এবং লগ্নে টেমস্‌ নদীর যে অঞ্চলে কাঠের বাক্সে লেবু গুদাম- 
ন্রাত থাকত তাকে এখনও বলা হয় “লাইম্‌ হাঁউস্” (11706-09088 )। লেবুর 
রসের কল্যাণে বুটিশ নৌবাহিনী থেকে স্বান্তডি বিদায় নিল। 

খাদ্য দ্বারা এই সব সাময়িক বিজয় সত্বেও ( কেউই যার কারণ বাখ্যায় 
সক্ষম ছিল না) উনবিংশ শতীব্দীর জীববিদ্যাবিদগণ বিশ্বাস করতে রাজী 
হলেন ন। ষে, খাদ্য দ্বারা রোগ জয় সম্ভব, বিশেষ ক'রে পাস্তরের বীজাধু তত্ব 
প্রতিষ্ঠার পর সে ধারণ! বদ্ধমূল হ'ল। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাবে অবশ্ঠ হল্যাওবাসী 
চিকিৎসক ক্রিশ্চিয়ান আইকম্যান্‌ তীদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করলেন। 

আইকম্যানকে ডাচ পুর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে “বেরিবেরি” সম্বন্ধে অন্নুসন্ধানের 
জন্য পাঠানো হয়েছিল--রোগটি এই অঞ্চলে স্থানীয় (97067010 )। যদি 
রোগটি জীবাণুবহিত হয়, সেই সন্দেহে জীবাণু আবিষ্ধীরের জন্য তিনি 
কয়েকটি মুরগী শাবককে গবেষণার কার্ষে সঙ্গে নিলেন। মসৌভাগ্যক্রমে 
এক অভাবিত ঘটনায় তীর পরিকল্পনা বিপর্বন্ত হ'ল। কোনে রকম পূর্বাভাস 
না দিয়ে তীর মুরগী শাবকগুলি এফ ধরনের পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হ'ল--কিছু 
মরল আর যেগুলো বাঁচল চার মাস পরে তাদের স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হ'ল। 
আইকম্যান্‌ এই আক্রমণের জন্য দীয়ী কোনো রকম জীবাণুর সন্ধান ন 
পেয়ে সংশয়াপ্বিত হয়ে অবশেষে শাবকগুলির খাদ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলেন । 
তিনি আবিষার করলেন যে, যে ব্যক্তিকে পূর্বে শাবকগুলির আহার্ধের ভার 
দ্েেওয়। হয়েছিল সেখরচ বীচাবার জন্য (এবং নিঃসন্দেহে কিছু নিজস্ব 
লাভের জন্যও ) সামরিক হাঁসপাতালের ফেলে দেওয়৷ খাদ্য,যা বেশির ভাগ ছিল 
কলে ছাঁটাই কর] চাল তাই ব্যবহার করত। কয়েক মাস পরে একজন নতুন 
পাঁচক এসে মুরগীদের খাদ্যের ভার নেয়; সে উপরোক্ত খাদ্য বন্ধ ক'রে শাবক- 
গুলিকে মুরগীদের স্বাভাবিক খাদ্য আ-ছী?টা চাল সরবরাহ করত। তার ফলেই 
মুরগী শাবকগুলি সুস্থ হয়ে ওঠে । 


দহ ১২৭ 


'আইকম্যান্‌ পরীক্ষা শুরু করলেন। তিনি মুরগীদের কলে ছাঁটা চাল খেতে 
দিলেন, তার ফলে সেগুলি অনুস্থ হয়ে পড়ল। আবার আঁছাটা চাল খেতে 
দেওয়ায় সেগুলি স্থস্থ হয়ে উঠল। এই ঘটনাই সর্বপ্রথম চেষ্টাকত খাদ্য 
অপ্রতুলতায় রোগ স্বষ্টি করা। আইকম্য।ন্‌ স্থির করলেন যে, “পলিনিউরাইটিস্” 
(160177090105 ), আক্রান্ত মূরগীদের রোগ লক্ষণ, বেরিবেরি আক্রাস্ত 
মান্ষের মতোই । তবে কি কলে-াটা চাল খাবার ফলেই মানুষের বেরিবেরি 
রোগ হয়? ্‌ 

মান্ষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের জন্য চালের তু'ষ ছাড়িয়ে ফেলা হয়, 
যার ফলে চাল ভালো থাকে, কারণ তুঁষের সঙ্গে চালের যে অংশ বাদ যায় 
তাতে যে তেল থাকে তা সহজেই নষ্ট হয়। আঁইকম্যান্‌ এবং তাঁর সহকর্মী 
জি, গ্রিন্স্‌ চালের তুঁষের যে জিনিস বেরিবেরি আক্রমণ রোধ করে তা৷ আবিষ্কার 
করার চেষ্টা করেন। তীর সেই বিশেষ বস্তটিকে তু'ষ থেকে বিশ্লিষ্ট ক'রে জলে 
দ্রবীভূত করতে সমর্থ হন এবং আবিষ্কার করেন ষে, বস্তুটি এমন বিল্লীর মধ্য 
দিয়ে গলে যেতে সক্ষম, যা প্রোটিনকে আটকে রাঁখে। স্পষ্টতঃই বর্তটি খুবই 
কুদ্র অণু। তাঁর অবশ্য বস্তটির রাসায়নিক পরিগঠন আবিষ্ষারে সমর্থ 
হননি। 

ইতিমধ্যে অন্তান্ত গবেষকগণও জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্তকীয় অন্ঠান্ত রহস্যময় 
বস্তুর সন্ধান পাচ্ছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্ধে ডাচ পুষ্টিবিদ্াবিদ্‌ সি. এ. পেকেলহা রিং 
আবিষ্কীর করেন ষে, প্রভূত ফ্যাট, কাবোঁহাইড্রেট এবং প্রোটিন সমন্বিত কৃত্রিম 
খা গ্রহণেও পরীক্ষাকার্ষে ব্যবহৃত ইছুরগুলি একমাসের মধ্যে মারা যাচ্ছে। 
কিন্ত সেই খাগ্যে কয়েক ফোঁটা ছুধ মেশালে ইছুরের স্বাস্থ্য ভালোই 
থাকছিল। ইংল্যাণ্ডে '্রাণ-রসাঁ়নব্দি ফ্রেডেরিক হৃপ-কিন্স, ধিনি খান্ে 
এমিনো এ্যাসিডসমূহের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করেছিলেন, তিনিও কয়েকটি 
গবেষণায় প্রমাণ করেন যে, ছুধের কেজিনে এমন একটা কিছু পদার্থ আছে, ষা 
কৃত্রিম খাছ্যে যোগ করলে দেহবৃদ্ধির সহায়ক হয়। এই রহস্যময় পদার্থটি জলে 
ভ্রবনীয়। স্বল্প পরিমাণ ইস্টের নির্ধাস, খাছ্যের অনুপুরক হিসাবে কেজিনের 
চেয়েও কার্যকরী । 

খাছ্যে সামান্য পরিমাণে উপস্থিত নাঁনা পদীর্ঘসমূহ ঘে জীবনের পক্ষে 
অপরিহার্ধ, সে সম্বন্ধে পথপ্রদর্শক গবেষণাকার্ধের জনা ১৯২১ খ্ীষ্টা্বে আইকম্যান 
ও হপকিন্স একত্রে ভেষজতত্ব ও শারীরবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন । 


১২৮ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথ। 


পরবর্তাঁ কাজ হ'ল খাছ্যের এই সব জীবনের পক্ষে অপরিহার্য শ্বল্প উপাদান- 
সমূহ ( 59] 62809 £8960:5 ) স্বতন্ত্র করা । ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ জাপানী 
প্রাণরসায়নবিদ্‌ ইউ. স্থৃজুকি. টি. শিমামুরা এবং এস্‌. ওহডাকি চালের তৃষ 
থেকে একটি যৌগিক পদার্থ নিফাষিত করেন, ষা বেরিবেরির বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
খুবই কার্করী। সেই বস্ত পাঁচ থেকে দশ মিলিগ্রাম মাত্রায় মুরগী শাবকের 
বেরিবেরি আরোগ্যের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল। সেই বছরই পোলিশ-বংশজ প্রাণ 
রসায়নবিদ্‌ ক্যাসিমির ফাক্ক ( তৎকালে ইংল্যাণ্ডে গবেষণাকারী এবং পরে যিনি 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন ) খামির (7৪6) থেকে একই যৌগ প্রস্তুত 
করেন। 

যেহেতু যৌগটি আমিন (আ্যামিন-গুচ্ছ (119) সমন্বতি যৌগ ) সেই 
হেতু ফাক এইগুলির নামকরণ করেন “ভাইটামিন” € ড1690017 ), যাঁর ল্যাটিন 
শব্বগত অর্থ প্রাণ-আামিন। তিনি অনুমান করেন যে, বেরিবেরি, স্কাভি, 
পেলাগ্র। ( 6115675 ) এবং রিকেট ( 7৮96 ) প্রভৃতি মব রোগেরই মুল 
“ভাইটাঁয়িনের» স্বল্পতা । এই সকল রোগের উৎপত্তি ষে খাগ্গত স্বপ্পত। 
এইটুকু ব্যাপারেই শ্তধু ফাঁন্কের অন্মান সত্য। কিন্তু পরে প্রকাশ পেল সমস্ত 


“ভাইটামিনই” “আ্যামিন” নয় । 

১৯১৩ শ্রীষ্টাবে ছু'জন মাকিন প্রাণ-রসায়নবিদ্‌ এল্মার ভারনন ম্যাকৃকোলাম্‌ 
এবং এম্‌ত ডেভিস্‌ মাখন এবং ডিমের কুস্থমে স্বাস্থ্যের পক্ষে অপরিহার্য আর 
একটি “ন্বল্প উপাদান” আবিষ্কার করেন। এই বস্তটি জলের বদলে স্সেহ জাতীয় 
পদার্থে দ্রবনীয়। ম্যাকৃকোলাম্‌ “জলে ভ্রবশীয় বি-র” সঙ্গে পার্থক্য ক'রে বস্তটির 
নামকরণ করেন এন্সেহজাতীয় পদার্থে দ্রবনীয় এ১ ( £২-৪০181019 4 )। 
প্রথমোক্ত নামটি বেরিবেরির বিরুদ্ধে কার্করী উপাদানটির নাম, যা তিনিই 
দিয়েছেন। এই সব উপাদানসমূহের রাসায়নিক তথ্যাদি অজ্ঞাত থাকায় এই 
নামগুলি যথার্থ বলেই অনুমিত হয় এবং বর্ণমালার সাহায্যে এগুলির নামকরণের 
প্রথা প্রবর্তিত হয়। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বুটিশ প্রাণ-রসায়নবিদ্‌ জে. সি. ড্রামগ্ড 
নাম ছুটি পাল্টিয়ে রাখেন “ভাইটামিন-এ? ও “ভাইটামিন-বি” এবং 
“ভাঁইটামাইন্‌” শব্দের এ্যামাইন্‌ অংশটুকু বর্জনের চিহ্ন হিসাবে উক্ত ইংরেজী 
শব্দের ( %1087009 ) শেষ ৪ বর্ণ বর্জন করেন। এছাড়াও তিনি প্রচার 
করেন ষে, স্বানি প্রতিরোধ উপাদানটি ভিন্ন, তিনি তার নাম দেন 
“ভাইটামিন-সি”। 
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শীঘ্রই আবিষ্কৃত হয় ষে খাগ্ের উপাদান হিলাবে “ভাইটাঁমিন-এ” চক্ষুর 
চতুস্পার্খস্থ বিশ্লীর অস্বাভাবিক শুফত। দূর করার জন্ত প্রয়োজন, যে রোগের: 
নাম “জেরোপ থালমিয়া” (»:০0%81101% )- শরীক শবগত অর্থ “শুফ চক্ষু”। 
১৯২০ গ্রীষ্টাবে ম্যাককোলাম্‌ এবং তাঁর সহযোগিবুন্দ কড-মাছের যকৃতের তেলে | 
( ০০৭-1%০: ০1) একটি পদার্থের সন্ধান পাঁন যা জেরোপ থালমিয়! এবং রিকেট 
উভয় রোগেই কার্করী এবং এই বস্তর নির্দিষ্ট ব্যবহারে শুধুমাত্র রিকেট 
সারানোও সম্ভব । তীর! সিদ্ধাস্ত করেন যে, রিকেট প্রতিরোধী বস্তটি চতুর্থ 
ভাইটামিন এবং বস্তাটর নামকরণ করেন “ভাইটাঁমিন-ডি”। ভাইটামিন “ভি”ও 
এ ন্েহজাতীয় পদীর্থে ভ্ববণীয় এবং “সি ও “বি জলে ভ্রবণীয় । 

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্ব নাগাদ এই তথ্য পরিষ্কার হ'ল ষে, ভাইটামিন “বি” একটি 
সরল পদার্থ নয় বরং বিভিন্ন গুণসম্পন্ন কয়েকটি যৌগের মিশ্রণ । খাগ্যের ষে 
উপাদানে বেরি বেরি আরোগ্য হয় তার নাম ভাইটামিন “বি”১ ( ₹169/001 38 ) 
দ্বিতীয় উপাদানের নাম ভাইটামিন “বি,২ (1(803139)। কতকগুলি নতুন 
উপাদানের বিবরণী অবশ্ঠ যথার্থ নয় বলেই প্রমাণিত হ'ল, ফলে “বি৩ (95 ) 
“বি৪, (84 )ও “বি৫” (85) নামগুলি আর শোন। যায় না। যাই হোক, 
ক্রমিক সংখ্যার উধ্ব গতি হয়ে “বি-১৪" অবধি পৌঁছল । এই ভাইটামিন শ্রেণীর 
সব কটিই (সব কটিই জলে ত্রবনীয় ) একত্রে সাধারণতঃ বি-ভাইটামিন কম্প্রেক্স 
(85106102179 601701019স) নামে অভিহিত হয় । 

নতুন বর্ণও সংযোজিত হ'ল। তাঁর মধ্যে ভাইটামিন “ই” (1) এক ও “কে (ছু) 
( উভয়ই ন্নেহজাতীয় পদার্থে ভ্রবণীয় ) ভাইটামিন হিসাবে নির্দিষ্ট রইল, কিন্তু 
দেখা গেল, ভাইটাঁমিন“এফ' ভাইটামিনই নয়, এবং ভাইটামিন “এইচ” বি-কমপ্লেক 
ভাইটামিনগুলির অন্যতম । 

আজকাল ভাইটামিনগুলির রাসায়নিক পরিগঠন আবিষ্কারের ফলে যথার্থ 
ভাইটামিনগুলিরও বর্ণমালায় নাম যদিও অবশ্ত স্সেহ-জাতীয় পদার্থে দ্রবণীয় 
ভাইটামিনগুলির ক্ষেত্রে ষে কোনে কারণেই হোক বর্ণ-সংযোজিত নামগুলি 
প্রচলিত রুয়েছে। 

যেহেতু ভাইটামিনগুলির অস্তিত্ব খুবই অল্প এইগুলির রাসায়নিক পরিগঠন 
নির্ধারণ কর৷ সহজ ছিল না। উদ্দাহরণ স্বরূপ বল! যাঁয় যে, এক টন চালের তুঁষে 
মাত্র পীচ গ্র্যাম (এক-আউন্মের পাঁচ ভাগের এক ভাগের কিছু কম) ভাইটামিন 


“বি১, পাওয়। যায় । ১৯২৬ গ্রীষ্ান্বের আগে কেউই রাসায়নিক বিশ্লেষণের উপযোগী 
€ম খণ্ড ---৯ 


১৩০ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা৷ 


যুক্রিসংগতভাবে বিস্তুম্ধ ভাইটামিন নিষ্কাষিত করতে পারেনি । দু'জন ভাচ 
প্রাণরসায়নবিদ:বি, সি, পি. জানসেন এবং ডব্লিউ, পি. ভোনাথ সামান্ত উপাদানের 
সাহায্যে ভাইটামিন “বি'-র সংযুতি নিধারণ করেন, য! পরে ভূল প্রমাণিত হয়। 
১৯৩২ শ্রীটাৰে জাপানী প্রাণরসায়নবিদ্‌ এস্‌. ওহডাকি সামান্ত পরিমাণ বেশী 
উপাদানের সাহায্যে পুনরায় চেষ্ট। করেন এবং প্রায় ষথার্থভাবে সংযুতি নিধর্ণরণ 
করেন। তিনিই প্রথম ভাইটামিন অধুতে একট সাল্ফার পরমাণুর অস্তিত্ব 
আবিষ্কার করেন। 

অবশেষে ১৯৩৪ খ্রীষ্টা্ধে বেল-টেলিফোন গব্ষণাগাঁরের তৎকালীন রসায়নের 
অধ্যক্ষ রবার্ট আর উইলিয়ামস কঠিন আয়াসে বহু টন চালের তুঁষ হতে যথেষ্ট 
পরিমাণ ভাইটামিন “বি স্বতন্ত্র করেন, যার ফলে বস্তটির পুর্ণ সাংগঠনিক সংকেত 
( ৪0:8060] 20:0081% ) নিধর্রণ কর সম্ভব হল এবং ২০ বৎসরব্যাপী 
গবেষণার সমাপ্চি হল। সংকেতটি নিয়রূপ £ 
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যেহেতু অঞু[টির অপ্রত্যাশিত উপাদান হচ্ছে সাল্ফার পরমাণু € 81810 গ্রীক 
ভাষায় ) সেই হেতু ভাইটামিনটির নামকরণ হ'ল “থিয়ামিন” ( 8018701709 )। 
ভাঁইটামিন "সি'র সমন্তা ছিল ভিন্ন। লেবুতে তুলনা মূলকভাবে ভাইটামিন 

“পির প্রাচুর্য সত্বেও সমস্যা হল পরীক্ষার জন্ত এমন কোনো প্রাণীর-_যা! 

ভাইটামিনটি নিজ দেহে প্রস্তত করে না। মানুষ এবং বানর জাতি ছাড়া 

অধিকাংশ স্তন্তপায়ী জীবই এই ভাইটামিন উৎপাদনের ক্ষমতা অব্যাহত 
রেখেছে । যাতে স্কাভির আক্রমণ ঘটানো যায় এমন সম্ভ। এবং সরল ধরনের 
গবেষণার প্রাধী ছাড়াও রাঁসায়নিকভাবে বিশ্লিষ্ট লেবুর রসের বিভিন্ন অংশ- 
গুলিতে ভাইটামিন “সি'র অবস্থিতি নিধ্ণরণ দু্ধর ছিল। 

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্ষে আমেরিকান প্রাণরসায়নবিদ্‌ বি, কোহেন এবং এল্‌, বি, 
মেগ্ডেন এই সমস্তার সমাধানে আবিষ্কার করেন যে, গিনিপিগ এই ভাইটামিনটি 
উৎপাদনে সৃক্ষম নয় এবং এইভাবে সমন্তাঁটির সমাধান হ'ল। বস্ততঃ, মানুষের 
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তুলনায় গিনিপিগে স্কাভির আক্রমণ আরও সহজেই হয়। কিন্তু অন্ধ 
একটি সম্তা রয়ে গেল। দেখা গেল, ভাইটামিন “সি” খুবই অস্থায়ী (7/805019) 
(ভাইটামিনগুলির মধ্যে এইটিই সবচেয়ে অস্থায়ী ) স্থতরাং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার 
স্বতন্ত্রকরার কালে ভাইটামিনটি সহজেই নষ্ট হয়। বন্ধ গবেষকই এঁকাস্তির 
নিষ্ঠায় এব ভাইটামিনের পশ্চান্ধাবন ক'রে অকুতকার্ধ হন। 

বাস্তবে ঘটল এই যে, এমন এক ব্যক্তি, যিনি বস্তটির সন্ধানে উৎন্থুক ছিলেন 
না, তিনিই অবশেষে ভাইটামিন “সি? স্বতন্ত্র করতে সক্ষম হন। ১৯২৮ লালে 
হাংগেরীয় বংশজ প্রাণরসায়নবিদ্‌ এযালবার্ট জেনৎ-জর্জি লগ্ুনের হুপ-কিন্দ 
গবেষণাঁগারে গবেষণা করছিলেন এবং দেহের কলাগুলি কীভাবে অক্সিজেন 
ব্যবহার করে-_সেই সম্বন্ধেই তিনি আগ্রহান্বিত ছিলেন; এই প্রসংগে তিনি 
বাধাকপি থেকে এমন একটি পদার্থ স্বতন্ত্র করেন, ধা একটি যৌগ থেকে আর 
একটি যৌগে হাইড়োজেন পরমাণু স্থানাস্তরনে সাহাধ্য করে। কিছু কাল 
পরেই পিটস্বার্গ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের চাল'স্‌ গ্লেন কিং এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ ধারা 
তাইটামিন “সি'-রই অনুসন্ধান করছিলেন, বাঁধাকপি থেকে প্রাপ্ত বস্তুটি প্রস্বত 
করেন এবং আবিষ্ার করেন ষে, বস্তটি স্কাভি রোগের প্রবল প্রতিরোধক । 
এ-ছাঁড়াও বস্তটি লেবুর রসের কেলাসের অনুরূপ । ১৯৩৩ গ্রীষ্টাবধে কিং বন্ভটির 
পরিগঠন নির্ধারণ করেন। দেখা গেল, বগ্তটি ছয় কার্বন বিশিষ্ট শর্করা-অণু, ষেটি 
' ডেক্সট্রো-র পরিবর্তে লিভো! শ্রেণীতৃত্ত। 


০শ্ত ৯২ টে _ ৭ _ ০5508. 
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বস্তটির নামকরণ করা হ'ল এ্যাসকরবিক গ্যাসিড (শরীক শব্গত অর্থ 
“স্কাভিহীন” )। 

ভাইটামিন “এ৮*র ব্যাপারে বস্তটির পরিগঠন সম্বন্ধে প্রথম ইঙ্গিত পাঁওয়। 
গেল ভাইটামিন “এ সমৃদ্ধ খাদ্য পর্যবেক্ষণের ফলে, যেগুলি প্রায়শঃই হল্দে অথবা 
কমল! রঙের (মাখন, ডিমের কুম্থুম, গাঁজর, মাছের যকৃতের তেল প্রভৃতি ) হয়। 


১৩২ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


এই রঙের জন্য মৃখ্যতঃ দায়ী বস্তটি দেখা গেল ক্যারোটিন (০%:০৮৪০৩ ) নামে 
এক হাইড্রোকার্বন এবং ১৯২৭ ্রীষ্টাবে বৃটিশ প্রাণরসায়নবিদ্‌ টি. মুর প্রমাণ করেন 
যে, ইছুরদের ক্যারোটিন সমন্বিত খাবার খাওয়ালে, যরুতে ভাইটামিন “এ 
সঞ্চিত হয়। হল্দে রঙ ভাইটামিনটির নিজস্ব নয়, স্থতরাঁং সিদ্ধান্ত কর! হ'ল ঘে, 
ক্যারোটিনই ভাইটামিন “এ নয়, কৃতে বস্তটি এমন এক পদার্থে পরিবন্তিত হয় 
যা ভাইটামিন “এ। (বর্তমানে ক্যারোটিনকে “প্রোভাইটামিনের (0:০1- 
%810017) ) উদাহরণ হিসাবে গণ্য কর! হয় )। 

১৯৩৭ খ্রীষ্টাকে আমেরিকান রসায়নবিদ এইচ. এন. হোম্‌্স্‌ এবং আর. ই. করবেট 
মাছের যকৃতের তেল থেকে ভাইটামিন-এ কেলাঁপিত অবস্থায় পৃথক করেন। 
দেখ! গেল, বস্তটি ২০টি কার্বন সমন্বিত যৌগ, যাতে, ক্যারোটিন অণুর অর্ধেকের 
সঙ্গে হাইড্রকৃসিল (0 ) শ্রেণীযুক্ত £ 
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ভাইটামিন “ই” অনুসন্ধানকারী বৈজ্ঞানিকগণ তার রাসায়নিক গঠনের শ্রেষ্ঠ 
ইংগিতটি পেলেন হূর্যালোকের মাধ্যমে । পুবে ১৯২১ শ্রীষ্টাব্ধে ম্যাকৃকোলান্‌ 
গোষ্ঠী (ধারা প্রথম ভাইটামিনটির অস্তিত্ব সপ্রমাণ করেন ) প্রমাণ করেন যে, 
খাগ্ঠে ভাইটামিন “ডি'-র অভাব সত্বেও যে-সব ইছুরকে সূর্ধালোকে রাখা হয় 
তাদের রিকেট রোগের আক্রমণ হয় না। প্রাণরসায়নবিদ্গণ অনুমান করলেন 
যে, হুর্ধালোক দেহস্থ প্রোভাইটামিনকে, ভাইটামিন "ডি-তে পরিবতিত করে। 
যেহেতু ভাইটামিন “ডি' স্নেহঙ্জাতীয় পদার্থে ভ্রবণীয়, তারা খাগ্যের ন্নেহজাতীয় 
পদার্থে প্রোভাইটামিনটির সন্ধান শুর করলেন। 

ন্েহজাতীয় পদার্থকে বিশিষ্ট করে অংশগুলির প্রত্যেকটি আলাদাভাবে 
হূর্ধালোকে রেখে তীর] নিধর্ণরণ করলেন যে, যে প্রোভাইটামিনটি কুর্ধালোকে 
ভাঁইটামিন “ডি'তে পরিবঠিত হয় তা একটি স্টেরয়েড (869:০19)। কী ধরনের 
স্টেরয়েড ? তীর! দ্েহস্থ অতি সাধারণ স্টেরয়েড কোলেস্টেরলকে ( ০১০1৪৪- 
8871 ) পরীক্ষা করলেন, কিন্ত সেটি প্রোভাইটামিন নয়। তারপর ১৯২৬ 
ীষ্টাব্দে বৃটিশ প্রাণরসায়নবিদ. ও. রোসেনহাইম্‌ এবং টি. এ, ওয়েবস্টার আবিষার 


দেহে ১৩৩ 


করেন যে, হূর্যালোক “আরগোস্টেরল” (6:50868:01) নামে কোলেস্টেরলের 
প্রায় সমধর্মী একটি স্টেরলকে, ভাইটামিন “ভি-তে পরিবন্তিত করে। একমাত্র 
সমস্তা হ'ল, প্রাণীদেহে আরগোস্টেরলের অস্তিত্ব নেই। কালক্রমে, দেহেও 
প্রোভাইটামিন রূপে **-ডিহাইড্রোকোলেস্টেরল (7-1854:90501956820] ) 
আবিষ্কৃত হ'ল, যার অণুতে কোলেস্টেরল অপেক্ষা ছুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু 
কম। এই বস্তাত ভাইটামিন “ডির সংকেত নিষ্ূপ £ 
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ভাইটামিন “ডি*র নানারূপের মধ্যে একটি রূপের নাম “ক্যালসিফেরল” 
( 010169101 ), যার ল্যাটিন শব্গত অর্থ “ক্যালসিয়াম বাহক"--কারণ হাড় 
সংগঠনের গোড়া পত্তনে বস্তুটি অপরিহার্য । 

সব ভাইটামিন স্বল্পতার বহিঃপ্রকাশই তীব্র রোগ আক্রমণ সুচন। করে ন|। 
১৯২২ খ্রীষ্টাবে ক্যালিফোনিয়া বিশ্ববিগ্ঠালয়ের হারবার্ট ম্যাকলিয়ান ইভান্স্‌ এবং 
কে. জে, স্কট এইরূপ আভাস দেন যে, ভাইটামিন স্বল্পতা প্রাণীর বন্ধ্যাত্বর কারণ। 
ইভান্স্‌ এবং তাঁর সহকর্মীগণ ১৯৩৬ সালের আগে পর্যন্ত বস্তুটি অর্থাৎ ভাইটামিন 
“ই, পৃথক করতে সক্ষম হননি । তখন বস্তটির নামকরণ করা হয় “টৌকোফেরল" 
( 69৫011১9০01 গ্রীক শব্দগত অর্থ সম্তান ধারণ করা? )। 

দুর্ভাগ্যক্রমে ভাইটামিন ই" মানুষের প্রয়োজন কি না অথবা কতট। 
প্রয়োজন ত1 আজও জানা যায়নি । স্পষ্টতঃই বন্ধ্যাত্ব স্যষ্টির দন্ত খাছ বিষয়ক 
পরীক্ষা মানুষের উপর করা৷ সম্ভব নয়। এমন কি প্রাণীর ক্ষেত্রেও ছি 
ভাইটামিন “ই'-র সরবরাহ বন্ধ ক'রে বন্ধ্যাত্ব স্থষ্টি সম্ভব হয় তা৷ থেকেই প্রমাণিত 
হয় না যে, স্বাভাবিক বন্ধ্যাত্বের কারণও এই ভাইটামিনের অভাব। 

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ডেনদেশীয় কাল-পিটার হেনরিক ড্যাম মুরগীর শাবকের 
উপর পরীক্ষা করে আবিষ্কার করেন ষে, রক্ত জমাট বাধার ব্যাপারে এক ধরনের 
ভাইটামিন জড়িত। তিনি বস্তটির নাম দেন “কোগ্যাগুলেশান্সভাইটামিন: 


১৩৪ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


( £.05201%61010951681011)9 )। কালক্রমে সংক্ষেপে বস্তটির নামকরণ করা 
হয় ভাইটামিন “কে ( ড:820080 ঢু )। তারপরে সেন্ট লুই বিশ্ববিদ্ালকনের 
এডওয়ার্ড ডয়সি এবং তার সহকর্মীবৃন্দ ভাইটামিন “কে পৃথক ক'রে তার 
পরিগঠন নির্ণয় করেন। ১৯৪৩ গ্রীষ্টাব্ষে ড্যাম এবং ডয়সি একত্রে ভেষজতন্ 
এবং শারীর বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। 

ভাইটামিন “কে” ভাইটামিনও নয় এবং বস্তটির পুষ্টিগত সমস্যাও নেই। 
সাধারণতঃ অস্ত্রে ব্যাকটিরিয়া কর্তৃক প্রয়োজনের বেশি মাত্রায় বস্তটি উৎপাদিত 
হয়। বস্তত* ব্যাকৃটিরিয়া এত বেশি ভাইটামিন “কে উৎপার্দন করে যে, খাস্ 
অপেক্ষা বিষ্টাতেই বস্তটির প্রাচূর্য থাকে । ভাইটামিন “কে স্বল্পতার জন্য রক্ত 
জমাট না বেঁধে রক্তক্ষরণের বিপদ নবজাত শিশুদেরই বেশি । বর্তমানে স্বাস্থ্যকর 
হাসপাতালগুলিতে নবজাত শিশুর আম্ত্রিক ব্যাক্টিরিয়ার প্রয়োজনীয় সঞ্চয় 
তিন দিন সময় লাগার জন্য তাদের অথব৷ প্রসবের পুর্বে মাতার দেহে সুচী 
প্রয়োগে এই ভাইটামিন দান কর। হয়। পুরাকালে শিশু জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই 
অস্ত্রে বযাকটিরিয়ার জন্ম হওয়ায় অন্যান্য সংক্রামক রোগে মৃত্যুর ভয় থাকলেও 
অন্ততঃ রক্তক্ষরণের সভাবন! থাকত ন1। 

১৯৩০ দশকের শেষে এবং ১৯৪ দশকের গোড়ায় প্রাণরসায়নবিদরা৷ আরও 
কিছ বি-ভাইটামিন আবিষার করেন, যেগুলির নাম-_বায়োটিন ( 9:০8%০ ), 
প্যান্টোথেনিক এযাসিভ (08060109079 ৪০1৫ ), পিরিডক্সিন ( 0771905106 ), 
ফোলিক এযাসিভ ( 4০110 ৬০৫) এবং সায়ানোকোবাল্যামিন (07%0০০০১৪]- 
৯০18৩ )। এই ভাইটামিনগুলি আম্ত্রিক ব্যাক্টিরিয়া কর্তৃক উৎপাদিত হয়; 
তাছাড়া খা্বস্ততে এই বস্তগুলি এমন ব্যাপকভাবে উপস্থিত যে, এইগুলির 
অভাবে কোনে। রোগের কথা৷ শোন যায়নি । বস্ততঃ গবেষকগণকে সুপরিকল্পিত 
াবে থান্য থেকে উক্ত ভাইটামিনগুলি বাদ দিয়ে এবং এমন কি আন্ত্রিক 
ব্যাক্টিরিয়া উৎপাদিত ভাইটামিনগুলির কার্ধকারিত। নষ্ট করার জন্য “এ্যা্টি- 
ভাইটামিনগুলি” ( ৮/১11-510552205 ) যোগ কাননে তবেই উপরোক্ত ভাইটামিন- 
গুলির স্বল্পতার উপসর্গ পধবেক্ষণ কর! সম্ভব হয়। (গ্যান্টি-ভাইটামিনগুলি 
পরিগঠনে ভাইটামিন গুলিরই অন্ুরূপ। সেইগুলি ভাইটামিন ব্যবহারকারী 
উৎসেচকগুলির কর্মক্ষমত। প্রতিযোগিতামূলক বাধের সাহায্যে নষ্ট ক'রে 
দেয়)। 

বিভিন্ন ভাইটামিনেন্ পরিগঠম নিধর্ণরণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই (এবং কোনো 
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কোনে ক্ষেত্রে আগেই ) উক্ত ভাইটামিনগুলির সংশ্লেষণ কার্ধ শুরু হয়। ১৯৩৭ 
্ীটাবে পরিগঠন নিধর্ণরণের তিন বছর পর উইলিয়াম্স্‌ এবং তার সহকর্মীরা 
থিয়ামিন সংশ্পেষিত করেন। পোলিশ বংশজ হ্ইজারল্যাগুবামী প্রাণ- 
রসায়নবিদ্‌ টাভিয়াস্‌ রাইখস্টাইন্‌ এবং তার সহকর্মীবুন্দ ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্ধে কিং 
কর্তৃক পরিগঠন সম্পূর্ণবূপে নিধারণের কিছু পুর্বেই এ্যান্করবিক্‌ এসিড 
সংগ্লেষিত করেন। উদাহরণ স্বরূপ ভাইটামিন “এর বিষয়ও উল্লেখ করা যায় 
যে, বস্তুটি ছুই দল রাসায়নিক কর্তৃক ১৯২৬ খ্রীষ্টাকে সংঙ্গেষিত হয় ( এক্ষেত্রেও 
পর্িগঠন সম্পূর্ণরূপে নিধণরিত হওয়ার পুর্বেই )। 

সংশ্লেষিত ভাইটামিন ব্যবহারের ফলে ওুঁধধের দৌকানগুলিতে ভাইটামিনের 
মিশ্রণ ন্তাষ্য মূলো বিক্রয় করা সম্ভবপর হয়েছে, ব্যক্তিবিশেষে ভাইটাষিন 
বটিকার প্রয়োজনের ইতরবিশেষ ঘটে । সমন্ত ভাইটামিনের মধ্যে ভাইটামিন 
“ডি'র সরবরাহই স্বল্পতর হবার সম্ভাবন] বেশি। উত্তরাঞ্চলে শীতকালে সূর্যালোকেক্ন 
স্বল্পতার হেতু শিশুদের রিকেট রোগ আক্রমণের সম্ভাবনা, বেশি, স্থৃতরাং 
তাদেরই বিকীরিত খাগ্যবস্ত বা ভাইটামিন অন্থুপুরকের প্রয্মোজন বেশি । কিন্ত 
ভাইটামিন “ডি (এবং ভাইটামিন “এ” )-রও মাত্রা সাবধানে নিয়ন্ত্রণ করা 
গ্রয়োজন কারণ অধিকমাঁজায় এইগুলি ক্ষতিকারক । কিন্ত যে কোনে সাধারণ 
ব্যক্তি ষে স্থৃযম থাগ্ভ গ্রহণ করে, তা'র পক্ষে “বি ভাইটামিনের কোনোই 
প্রয়োজনীয়তা নেই । ভাইটামিন “সি'র ব্যাপারে একই কথাই প্রযোজ্য কিন্ত 
তবু যাই হোক এই ভাইটামিনটি কোনে! সমস্যা হওয়া উচিতই নয়, কারণ খুব কম 
লোকই কমল! লেবুর রস পছন্দ করেন না বা এই ভাইটামিন-সচেতনতার দিনে 
তা পান করেন না। 

মোটের উপর ভাইটামিন বটিকাগুলির ব্যাপক ব্যবহারে লোকের কোনে। 
ক্ষতি হয় না, শুধু ওষুধের ব্যবসায়ীদের আয় বাড়ায় এবং বাস্তবে যে বর্তমান 
আমেরিকানর' পুর্ববর্তাঁ পুরুষের তুলনায় অধিকতর লম্বা এবং ওজনে ভারী তার 
জন্য অংশতঃ ভাইটামিনই দায়ী । 


প্রাণরসায়নবিদ্রা স্বভাবতই কৌতুহলী হলেন যে, দেহে এত স্বল্প পরিমাণে 
ভাইটামিনগুলির উপস্থিতি সত্বেও কিভাবে সেইগুলি দেহরসায়নে এমন 
উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। স্পষ্টতঃই অন্থমিত হয় যে, একইবপ স্বঙ্ল 
উপস্থিতির উৎসেচকগুলির সঙ্গে এইগুলির কোনোরকম সম্বন্ধ আছে। 


১৩৬ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথ। 


উৎসেচকগুলির রসায়নের বিশদ পর্যালোচনায় উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর 
পাওয়া গেল। বহুদিন ধরেই প্রোটিন সংক্রান্ত রসায়নবিদ্র! জানতেন যে, কোনো 
কৌন! উৎসেচক ( এবং কতকগুলি প্রোটিনও ) শুধু মাত্র এ্ামিনো এ্যাসিডগুলি 
দ্বার] গঠিত নয়; সেগুলির অনুতে এ্যামিনে৷ এ্যামিড নয় এমন অংশগুলিও 
শিথিলগ্রথিত। অন্ততঃ উংসেচকের ক্ষেত্রে এই তথ্যের প্রথম আবিষ্কার খন 
ঘটল তখন দেখ! গেল, কোনে। উৎসেচককে 'ঝিল্লী" বিশ্লেষিত” (৫:81) করলে 
অর্থাৎ কলোডিয়ন ঝিল্লীর মধ্য দিয়ে দ্রবীভূত অবস্থায় ছেঁকে নিলে সেগুলি 
তাদ্দের কার্ধকারিতা৷ হারাঁয়। আপাতদৃষ্টিতে উৎসেচকটির কার্ধকারিতাঁর 
পক্ষে অপরিহার্য কোনো অংশ কলোডিয়ন ঝিল্লীর অপরপার্থ্বে জলের সঙ্গে মিশ্রিত 
হয়। কলোডিয়ন থলির মধ্যে যা পড়ে থাকে তা শুধুমাত্র প্রোটিন ; যে অংশটি 
পৃথক হয়ে ষায় সেটি নিশ্চয়ই কলোডিয়ন বিল্লীর সুক্ম ছিদ্রের মধ্যে গলে 
যাবার পক্ষে যথেষ্ট ক্ুত্র মাপের অণু । ১৮৯৭ গ্রীষ্টাব্ধে ফরাসী প্রাণরসায়নবিদ 
গ্যাব্রিয়েল এমিল্‌ বারট্রানড এই অংশটির নাম “কো-এনজাইম্‌, (০০-৪৮্্য 00৩ ) 
বা! “সহ-উৎসেচক' দেবার প্রন্তাব করেন। উৎসেচকের কার্ধকারিতা, যথার্থ 
প্রোটিন অংশ (“এযাপে(এন্জাইম্‌”%০9০67৪70.9 ) এবং তার “কো-এনজাইমের' 
সহযোগিতার উপর নির্ভর করে । 

১৯৩৬ গ্রীষ্টীবে অটো-ভারবুর্গ এবং ডব্লিউ ক্রিশ্চিয়ান ইস্টের (798৪) 
উৎসেচক “জাইমেসের? ( 20559 ) অংশরূপে সহ উৎসেচক 'কোজাইমেসের, 
(0০-25:0596 ) পরিগঠন নিধারণে সফল হন। কোজাইমেসে রয়েছে একটি 
এ্াডিনিন অণু, দুইটি রিবোজ (7£0056) অণু, ছুইটি ফস্ফেট গুচ্ছ এবং 
“নিকোটিনামইডের' (010০010%07809 ) একটি অু। জীবিত কলায় শেষোক্ত 
বস্তটির সাক্ষাৎ লাভ অভাবিতপুর্ব এবং স্বাভাবিকভাবেই নিকোটিনামাইডকে 
ঘিরে কৌতুহল পুন্তীভূত হ'ল। ( বস্তটিকে নিকোটিনামাইভ বলা হয়, কারণ 
বস্বটিতে একটি গ্ানাইডের_-00ি 8৪ অস্তিত্ব রয়েছে এবং নিকোটিনিক 
এ্যাসিড” থেকে বস্তটি সহজেই উৎপন্ন হয়। আণবিক পরিগঠনে নিকোটিনিক 
এ্াসিড তামাকজাত উপক্ষার (11014 ), নিকোটিনের সমগোত্রীয় কিন্ত 
এইগুলির গুণ সম্পূর্ণ পৃথক; প্রধান পার্থক্য হচ্ছে নিকোটিনিক এযামিভ জীবনের 
পক্ষে গ্রয়োজনীয় আর নিকোটিন মারাঝক বিষ)। নিকোটিনাসাইভ এবং 
নিকোটিনিক এযামিডের সংকেত পরপৃষ্ঠায় ভষ্টব্য। 

কোঁজাইমেসের সংকেত নির্দিষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে বন্তটির পুনর্নামকরণ কর! 
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হ'ল “ডাইফস্ফোপিরিডিন নিউক্লিওটাইভ (01101081010171200106 006190206, 
ডি. পি. এন্‌.) খ্যাডিনিন্‌, রিবৌজ এবং ফসফেট-এর বিশেষত্বমপ্ডিত গঠনের জন্য 
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“নিউক্লিওটাইড” (যা নিউক্লিক এ্যাসিডের নিউক্লিওটাইডের অন্থরূপ ) এবং 
নিকোটিনাসাইড সংকেতে চক্রগঠনের অনুরূপ পরমাণু সমবায়ের জন্য পিরিডিন 
নাম। 

শীদ্রই প্রায় অন্ুরূপ আর একটি কো-এনজাইমের সন্ধান পাওয়া গেল, 
ডি. পি. এন্‌, এর সঙ্গে যার পার্থক্য ছুইটির ব্দলে তিনটি ফসফেট গোষ্ঠীর 
উপস্থিতিতে ) স্বভাবতঃই এই বস্তটির নামকরণ কর] হ'ল 'ট্রাইফস্ফো-পিরিডিন্‌ 
নিউক্লিওটাইড' | টি. পি. এন্‌.)। প্রমাণ পাওয়া গেল যে, উৎসেচকগুলি 
হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি এক অধু থেকে অপর অগুতে স্থানাস্তর করণে নিযুক্ত । 
ডি. পি. এন্‌. ও টি. পি. এন্‌. উভয়েই দেহস্থ সেইরকম বহু উৎসেচকেরই কো- 
এন্জাইম্‌, (এই ধরনের উৎসেচকগুলিকে বল! হয় “ডি-হাইড্রোজেনেস্‌, 
061) 0700102,968 )। কো-এন্জাইমগুলিই হাইড্রোজেনগুলি স্থানাস্তরনের 
কাজটি স্থুসম্পন্ন করে। আসল উৎসেচকটি প্রত্যেবক্ষেত্রেই যে বন্ততে 
স্থানাস্তরনের কার্যটি সম্পন্ন হবে তার বাছাই-এর কাজ ক'রে থাকে। এন্জাইম 
ও কোএন্জাইম্‌ উভয়ের কার্ধাবলীই প্রাণের পক্ষে অপরিহার্য এবং যে কোনো 
একটির সরবরাহে ঘাটতি পড়লেই হাইড্রোজেন স্থানাস্তরনের মাধ্যমে খাগ্ বস্ব 
থেকে শক্তির মুক্তি কার্ধে ভাটা পড়ে। 

উপরোক্ত ব্যাপার থেকে যে তথ্যটি শীদ্রই লক্ষণীয় হয়ে উঠল তা! হ'ল এই 
ঘে, উৎসেচকের নিকোটিনামাইড গুচ্ছের অংশটুকু দেহ স্বাধীনভাবে উৎপাদনে 
সক্ষম নয়। দেহে প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রোটিন এবং ডি. পি. এন্‌. ও টি. পি. এন্‌, 
এর অংশগুলি সমন্তই উৎপাদিত হয়, হয় না শুধু নিকোটিনামাইড। খাস্যে এই 
বস্তটিকে সম্পূর্ণ প্রস্তত অবস্থায় (অস্ততঃ নিকোটিনিক এ্যাসিভ অবস্থায় ) পাওয়া 
অবশ্তই দরকার । যদি তা পাওয়া না যায় তবে ডি. পি, এন্‌, ও টি. পি, এন্‌, 
এর উৎপাদন ব্যাহত হয়, ফলে এই বস্তগুলি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হাইড্রোজেন 
স্থানাস্তরন ক্রিয়! মন্দীভূত হয়। 


১৩৮ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথ। 


নিকোটিনামাইড বা নিকোটিনিক গ্াসিড কি তাহলে ভাইটাঁমিন ? 
বস্ততঃ ফাংক (যিনি “ভাইটামিন" শব্ষটি আবিষ্কার করেন ) চাঁলের তু'ষ থেকে 
নিকোর্টিনিক এ্যামিভ স্বতন্ত্র করেন। নিকোটিনিক এ্যাসিডে বেরি-বেরি 
আরোগ্য না হওয়ায় তিনি বস্তুটি উপেক্ষা করেন। কিন্তু কো-এন্জাইম্‌ প্রসঙ্গে 
নিকোটিনিক এ্যামিডের আধিতাঁৰ হওয়ায় উইস্কন্সিন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ- 
রসায়নবিদ্‌ সি. এ. এল্ভেহ জেম্‌ এবং তীর সহকর্মীবৃন্দ আর একটি অপুষ্টি রোগে 
এই বস্ভটিকে ব্যবহারের চেষ্টা করেন। 

১৯২* খ্রষ্টাবধে মাফিন চিকিৎসক জোসেফ গোল্ড-বার্জার পেলাগ্রা ( কখনও 
কখনও রোগটিকে “ইটালীয় কুষ্ঠ” ও বলা হয়) রোগটি সম্বন্ধে বিশদভাবে 
অনুসন্ধান করেন যে, রোগটি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের স্থানীয় (€0067010 ) রোগ 
এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রারভে দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় মারীর পর্যায়ে ছিল। 
পেলাগ্রা রোগের উল্লেখষোগ্য উপসর্গ হচ্ছে শুফ শব্বযুক্ত চর্য, উদ্দরাময় এবং 
জিহ্বার প্রদাহ গ্রভৃতি ; সময় বিশেষে এই রোগের ফলে মানসিক বিপর্যয়ের 
স্বক্রপাত হয়। গোল্ডবার্জার লক্ষ্য করেন, যে-সকল পরিবার সীমিত খাদ্যে 
(মৃখ্যতঃ শস্ত জাতীয় খাদ্য ) জীবনধারণ করত, সাধারণতঃ তারাই এই রোগে 
আক্রান্ত হ'ত, কিন্তু যে-সব পরিবারের দুগ্ধবতী গরু ছিল তার। আক্রান্ত হ'ত 
না। তিনি কৃত্রিম খাগ্ঠের সাহায্যে গবেষণ। শুরু করেন- প্রাণী এবং জেলখানার 
কয়েদীদের (যাঁদের মধ্যে পেলাগ্রার প্রাচুর্য ছিল ) তাই খেতে দিতেন। তিনি 
কুকুরের মধ্যে '্ল্যাকটঙ্গ' ( 015016০089৪, জিভ কালো৷ হওয়া ) যা! গেলাগ্র। 
রোগের অঙ্গুরূপ, রোগ স্ত্ি এবং ইস্টের (9856) নিধাসের সাহায্যে তা আরোগ্য 
করতে সমর্থ হন। তিনি আবিষ্কার করেন যে, কয়েদীদের থাগ্যে দুধের ব্যবস্থা 
ক'রে তাদের পেলাগ্রা সারানেো৷ সম্ভব । গোল্ডবার্জার স্থির করেন যে, কোনো 
একটি ভাইটামিন এই ব্যাপারে জড়িত-_তিনি যার নাম দেন পি-গি ( পেলাগ্রা 
প্রিভেটিনভ্‌ বা! পেলাগ্রা গ্রতিরোধকারী ) ফ্যাক্টির । 

এল্ভেহজেম্‌ নিকোটিনিক এযাসিড পরীক্ষার জন্য গেলাগ্রাকেই বেছে 
নিলেন। তিনি ব্ল্াকটঙ্গ রোগাক্রাস্ত একটি কুকুরকে অল্পমাত্রায় নিকোটিনিক 
ঘাসিড দিলেন এবং কুকুরটির উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা গেল। আরও 
কিছু মাত্রায় দেওয়ার ফলে কুকুরটি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করল। প্রমাণিত 
হ'ল ষে, নিকোটিনিক এ্যাসিডও একটি ভাইটামিন এবং পি-পি ফ্যাক্টর | 

আমেরিকান মেডিক্যাল এযাসোসিয়েসন শঙ্কিত হ'ল যে, জনসাধারণ হয়ত 
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মনে করতে পারে, তামাকে ভাইটাঁমিন আছে; সেজন্য প্রস্তাব করল যে, 
ভাইটামিনটিকে নিকোটিমিক গ্যাসিভ না বলে সংক্ষেপে নিয়ামিন অথবা! 
নিয়াসিনীমাইভ বলা হোক। মিয়াসিন শব্যটিই বর্তমানে বহুল প্রচলিত । 
ক্রমশঃ একথ। পারঞ্কার হ'ল যে, বিভিন্ন ভাইটামিনগুলি নানা কোএন্‌- 
জাইমগুলির অংশ বিশেষ মাজ্র, যেগুলি এমন এক আণবিক গুচ্ছ ষ! প্রাণী অথব। 
মাহুষ নিজের! উৎপাদন করতে পারে না। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ভারবুর্গ একটি হল্দে 
ফো-এন্জাইমের সন্ধান পান, যেটি হাইড্রোজেনের স্থানাস্তরনে প্রভাবিত করে। 
অশ্রিয়ান রসায়নবিদ্‌ রিচার্ডকুন এবং তার সহকর্মীবৃন্দ শীঘ্রই ভাইটামিন হি 


পৃথক করতে সমর্থ হন, ষেটি হল্দে বলে প্রমাণিত হ'ল। তীর] বস্তটির পরিগঠন 
নিক্বক্রপ নির্ধারণ করেম £ 
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মধ্যবর্তা চক্রে সংযুক্ত কার্ধন শৃংখল “রিবিটল” (2101601) অনুর ধরনে 
হওয়ায় ভাইটামিন “বিকে বল! হয় “রিবোক্লেভিন”, “ক্লেভিন' শব্দটি এসেছে 


১৪০ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা৷ 


ল্যাটিন থেকে--যার অর্থ “হল্দে। যেহেতু বর্ণালী বিশ্লেষণে দেখা গেল, 
রিবোফ্লেভিন ভারবুর্গ আবিষ্কৃত হুল্দে কৌ-এন্জাইমের অনুরূপ, কুন্‌ ১৯৩৫ 
্ী্টান্দে রিবোফ্লেভিনের কার্ধকারিতার জন্য কোএন্জাইমটি পরীক্ষা করেন 
এবং একই ধরনের কার্কারিতা৷ আবিষ্কার করেন। এই বছরে স্থইডেনবাসী 
প্রাণরসায়নবিদ হিউগে! থিওরেল, ভারবুর্গ-আবিষ্কত হল্দে কো-এন্জাইমের 
পরিগঠন নির্ধারণ করেন এবং প্রমাণ করেন বস্তটি ফসফেট গুচ্ছ সংযুক্ত 
রিবোফ্লেভিন। (১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জটিলতর দ্বিতীয় একাটি কোএন্জাইম্‌ অণুব্ 
অংশ হিসাবে র্িবোফ্লেভিনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় )। 

১৯৩৮ স্রীষ্টাব্ে কুন্‌ রসায়নে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন এবং ১৯৫৫ 
্রীষটান্দে থিওরেল ভেষজতত্ব ও শারীর বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। 
দুর্ভাগ্যক্রমে নী জার্মানী কর্তৃক অস্রিয়া৷ দখলের অব্যবহিত পরেই কুন্‌কে 
নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোপীত কর] হয় এবং ( গারহার্ড-ভোম্যাকের মতোই ) 
তিনি পুরস্কার গ্রহণে অসম্মত হতে বাধ্য হন। 

১৯৩৭ ্রীষ্টাব্দে জার্মান প্রীণরসায়নবিদ্‌ কে. লোহ্যান্‌ এবং পি. শুস্টার 
একটি উল্লেখযোগ্য কোএন্জাইম্‌ আবিষ্কার করেন, যার পরিগঠনের অংশ হিসাবে 
থিয়ামিন উপস্থিত। ১৭৪০ সালের মধ্যে ভাইটামিন “বির সঙ্গে কোএন্জাইমের 
আরও নান। সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হয়। পাইরিডক্সিন, প্যান্টোথেনিক এ্যাসিড, 
ফোলিক গ্যানিড, বায়োটিন প্রভৃতি প্রত্যেকটিই এক বা একাধিক উৎসেচক 
গোঠীর সঙ্গে আবদ্ধ বলে প্রমাণিত হ'ল । 

মানব-দেহে রাসায়নিক যন্ত্রাদির পরিমিতির বন্দর উদাহরণ হচ্ছে ভাইটামিন- 
গুলি। এইগুলি একটি মাত্র বিশিষ্ট কর্ম সম্পাদনের জন্য দায়ী, সেইজন্য মানব 
কোষ এইগুলির উৎপাদন ব্যবস্থা বাতিল করতে পেরেছে, কারণ খান্ বস্ততে 
এই বস্তগুলি সংগ্রহের যুক্তি-সংগত ঝুঁকি নেওয়া চলে। এইগুলি ছাড়াও 
আরও অনেক বস্ত আছে যা দেহে অতি সামান্য মাত্রায় প্রয়োজন হলেও দেহেই 
সেইগুলি উৎপাদন করতে হয়। উদ্রাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, অপরিহাধ 
নিউক্লিক এযাসিভ উৎপাদনে ষে মূল বস্ত প্রয়োজন, প্রায় অনুরূপ বস্ত থেকে 
এ. টি. পি- উংপত্বি। একথা কল্পনা কর! যায় ন! যে, নিউক্লিক এযাসিভ 
সংঙ্গেষণের পক্ষে প্রয়োজনীয় কোনে। উৎসেচকের অভাব হলে জীব বেঁচে থাকতে 
সক্ষম হবে, কারণ নিউক্লিক এযাসিভ এত প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন যে, জীব 
নিউপ্লিক গ্যাসিডের সরবরাহের জন্ত খাগ্যের উপর নির্ভর করতে সাহঘ পাবে 
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না; স্বতরাং নিউক্লিক এসিড উৎপাদনে সক্ষমতা! মানেই এ. টি. পি. উৎ্পাঁদনে 
সক্ষম হওয়া। ফলে এমন কোনে! জীব জানা নেই, যা নিজস্ব এ. টি. পি. 
উৎপাদনে অক্ষম এবং সম্ভবতঃ ভবিষ্যতেও এমন প্রাণীর সন্ধান পাওয়া 
যাবে না। 

ভাইটামিনের মতো বিশেষ বস্তু উৎপাঁদনের অর্থ হচ্ছে__মোটরগাড়ী 
উৎপাদনের কারখানায়, যেখানে বিভিন্ন অংশগুলি জোড়া লাগাবার ব্যবস্থা 
আছে, তারই পাশে নাটব্ণ্ট, উৎপাদনের ব্যবস্থ। করা। অথচ নাটবণ্ট, 
বাইরের থেকে কিনে কাজ চালালে মটর গাড়ীর উৎপাদন আরও নুদক্ষভাবে 
হয়ে থাকে । ঠিক সেই ভাবে জীব থাগ্যবস্ত থেকে ভাইটামিন সংগ্রহ ক'রে স্থান 
ও বস্তর উদ্ৃত্তি সাধন করে । 

ভাইটাঁমিনগুলির দ্বারা জীবনের অন্য একটি উল্লেখযোগ্য তথ্যের ব্যাখ্যা 
করা যায়। যতদূর জান! গিয়েছে, সমস্ত জীবিত প্রাণীরই “বি” ভাইটামিনগুলি 
প্রয়োজন । উদ্ভিদ, প্রাণী ব৷ ব্যাক্টিরিয়। প্রত্যক জীবিত কোষেই কোএন্‌- 
জাইমগুলি কোষের অপরিহাধ অংশ । কোষ “বি' ভাইটামিনগুলি খাগ্যবস্ততেই 
সংগ্রহ করুক অথব! নিজেই প্রস্তত করুক, সেইগুলির জীবন ও বুদ্ধির জন্ত “বি 
ভাইটামিনগুলি অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় ; মূলতঃ প্রাণের একত্বের বিস্ময়কর উদ্দাহরণ 
এবং এই ব্যাপার সম্ভবতঃ এইটাই প্রমাণ করে যে, আদি যুগের সমুদ্রে একটি 
মাত্র প্রাণ থেকেই সমস্ত জীবের উত্তব। 

“বি” ভাইটামিনগুলির ভূমিকা বর্তমানে স্থপরিজ্ঞাতি হলেও অন্যান্ 
ভাইটামিনগুলির রাসায়নিক ক্রিয়া নির্ধণরণ সৃকঠিন ব্যাপার । যে একটিমাত্র 
ভাইটামিনের ব্যাপারে বান্তবিকই কিছু অগ্রগতি হয়েছে, তা হচ্ছে 
ভাইটামিন “ঞ। 

১৯২৫ খ্রীষ্টাবে মাফিন শারীরবৃত্তবিদ্‌ এল্‌. এস্‌. ফ্রিডেরিসিয়। এবং ই. 
হোল্ম্‌ আবিষ্কার করেন যে, ভাইটামিন “এ বিহীন খাদ্যে পালিত ই'ছুরের 
পক্ষে ল্প আলোয় কিছু করা অস্থবিধাজনক | তাদের অক্ষিপটগুলি ( ₹96108 ) 
বিশ্লেষণ ক'রে আবিষ্কৃত হ'ল যে,.সেগুলিতে “ভিস্য়াল পার্পল্‌” (188: 18716) 
নামক বস্তর অভাব রয়েছে। 

অক্ষিপটে ছুই রকমের কোষ আছে-_রভস্‌ (£9৫৪ ) এবং কোন্স্‌ (6০০6৪) 
অল্প আলোয় দেখার পক্ষে বড়গুলি উপযোগী এবং এইগুলিতেই রয়েছে 
ভিন্ুয়াল পার্পল্‌। স্থতরাং ভিহ্থয়াল পার্পল্মএর অভাবের ফলেই কেবলমাত্র 


১৪২ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


অল্প আলোয় দেখার অস্থবিধা হয় এবং ফলে “রার্তকাণা” (58276 011500988 ) 
রোগের স্ষ্টি হয়। 

১৯৩৮ শ্রীষ্টাব্ে হার্ভাডে্র জীববিদ্াবিদ্‌ জর্জ ওয়ান্ড অল্প আলোর দৃষ্টি 
শক্তির রাঁসাঁয়নিক তাঁংপর্য নির্ধারণ করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, আলোক 
“ভিক্য়াল পার্পল্‌, বা "রডোপসিন্” (09001)9:7)) ছুই অংশে বিভক্ত হয় £ প্রোটিন 
অংশ “অপসিন্” (02910) এবং অপ্রোটিন অংশ “রেটিনিন্* (₹500009 )1. 
দেখা গেল, রেটিনিনের পরিগঠন প্রায় ভাইটামিন 'এ-র অনুরূপ । 

অন্ধকারে রেটিনিন্‌ সর্বদা অপ.সিনের সঙ্গে মিলিত হয়ে রভোপ.সিন্‌ 
স্থত্ি করে। কিন্তু আলোয় অপ.সিন্‌ থেকে পৃথক হওয়ার সময় রেটিনিনের 
ক্ষুদ্র অংশ ভেঙে যায়, কারণ বস্তুটি প্রতিষ্ঠিত। যাই হোক, রেটিনিনের 
চাহিদা ভাইটামিন “এ-র থেকেই পুরণ হয়। ভাইটামিনটি উৎসেচকের 
সাহায্যে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু অপসারিত ক'রে রেটিনিনে পরিবতিত 
হয়। এইভাবে ভাইটামিন «এ রেটিনিনের প্রতিষ্ঠসঞ্চয় হিসাবে কাজ 
করে। খাঘ্যে ভাইটামিন “এ-র অভাব হলে কালক্রমে রেটিনিনের যোগান 
এবং ভিনুয়াল পার্পলের পরিমাণ কম হয়, ফলে “রাতকাণা” রোগ দেখা যাঁয়। 

ভাইটামিন “এ-র অবশ্ঠই অন্যান্য উপযোগিতাও আছে। কারণ, বস্তটির 
অভাবে শ্লেম্স বিলীগুলিতে শুফতার স্থষ্টিকরে এবং অন্ঠান্ত উপসর্গের স্যা্টি 
করে, যার সঙ্গে অবশ্ঠ অক্ষিপটের গোলযোগের কোনো সম্বন্ধ আবিফার করা 
লম্তভব নয়। কিন্ত অন্ান্ত উপযোগিতাগুলি এখনও অজান।। 

ভাইটামিন “মি', ণডি” “ই” এবং “কে্গুলি সম্বন্ধেও এই একই কথাই 
প্রযোজ্য । 


॥ খনিজ পদ্বার্থসমূহ ( 81106:215 ) ॥ 


এ কথা! মনে করা স্বাভাবিক যে, জীবিত কলার মতো আশ্চর্যজনক 
কিছু সৃষ্টির উপকরণগুলি নিশ্চয়ই বহিরাগত মনোহর বস্ত। প্রোটিন 
এবং নিউক্লিক এ্যামিডগুলি সত্যই আশ্র্জনক, কিন্ত যদি আমরা উপলব্ধি 
করি যে, মন্ুয্দেহ গঠনকারী মৌলগুলি-ধূলোর মতোই নগণ্য এবং বন্তগুলি 
মাত্র কয়েক টাকাতেই কিনতে পার! যায়, তবে গর্বের আমাদের কিছুই থাঁকে 
না। (কয়েক আনাতেই আগে কেন! সম্ভব হ'ত, বর্তমান মুদ্রাক্ষীতির ফলে 
দ্বর বেড়েছে )। 


দহ ১৪৩, 


উনবিংশ শতাববীর প্রারভে, যখন রসায়নবিদর1! জৈবিক যৌগগুলি 
বিঙ্নেষণ করতে শুরু করেন তখন পরিষার বোঝা যায় যে, জীবিত কলা 
কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেনে গঠিত । এই চারটি মৌলই 
সমগ্র মনুষ্য দেহের ওজনের শতকরা ৯৬ ভাগ রয়েছে । তাছাড়। সামান্য গন্ধকও 
(সালফার ) আছে। এই মৌলগুলি পুড়িয়ে ফেললে সামান্য সাদ] ছাই 
অবশিষ্ট থাঁকে, যার অধিকাংশই হাড়ের অবশিষ্টাংশরূপে পাওয়া ষায়। ছাই 
খনিজ পদার্থ সমূহের সংগ্রহ । | 

এই ছাইএ সাধারণ লবণ সোডিয়াম ক্লোরাইডের উপস্থিতি বিস্ময়কর 
নয়। আর যাই হোক, লবণ শুধুমাত্র আহার্ষের স্বাদ বাড়াবার জন্য নয়-_ 
য। মুখরোচক মশলাগুলির ( আমাদের দেশের মশলা যথা, হলুদ লংক1, শে” 
প্রভৃতি ) মতো! বজ'ন কর] চলে। এ বন্তটির উপর জীবন-মরণ নিভ'র করে। 
শুধুমাত্র রক্তের স্বাদ গ্রহণ করলেই বোঝা! যাবে যে, লবণ দেহের মূল উপাদান । 
তৃণভোজী প্রাণী যাঁর! খাস ব্যাপারে ভোৌজন-বিলাসী নয়, ঘাস ও গাছের পাতায় 
লবণহীনতার পরিপুরণ হিসাবে প্রয়োজনীয় লবণ সংগ্রহের জন্য কষ্ট সহ করে 
এবং বিপদের ঝুঁকিও নিয়ে থাকে। 

বনুপুর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে স্থইডেনের রসায়নবিদ জোহান্‌ 
গটলিয়ের গ্যান্‌ প্রমাণ করেন ষে, হাঁড়গুলি মুখ্যতঃ ক্যালশিয়াম ফসফেট দ্বার! 
গঠিত এবং ইতালীয় বিজ্ঞানী ভি, মেনঘিনি আবিষ্কার করেন যে, রক্তে লৌহ 
(1:০০ ) রয়েছে । ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে জাস্টাস্‌ ফন্‌ লিবিগ কলাগুলিতে পটাশিয়াম 
ও ম্যাগনেশিয়াম আবিষ্ষীর করেন। উনবিংশ শতাব্ীর মাঝামাঝি সময় দেহস্থ 
খনিজ পদার্থ হিসাবে ক্যাল্শিয়াম, ফস্ফোরাস্‌, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্লোরিন, 
ম্যাগনেশিয়াম এবং লৌহের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়। অধিকস্ত, জীবন ক্রিয়ার 
উপরোক্ত বস্তগুলি জৈব যৌগসমূহের মৌলগুলির ন্যায় সমান সক্রিয়। 

লৌহের ব্যাঁপারটিই সব থেকে সহজবোধ্য । খাছ্ে লৌহের অভাব হলে রক্তে 
হিমোগ্লোবিনের অভাব ঘটে এবং ফুসফুস থেকে কোযসমূহে অক্সিজেনের 
সরবরাহ কমে যায়। এই অবস্থাকে বলা৷ হয়, লৌহের অভাবজনিত রক্তশূন্তত। 
(259০৫928890 80018 )| রোগী লৌহ্রে অভাবে পাঙুর বর্ণ ধারণ 
করে এবং অক্সিজেনের অভাবে ক্লান্তি বোধ করে । 

১৮৮২ শ্রীষ্টান্ধে ইংরেজ চিকিৎসক সিডনী রিঙ্গার আবিষ্কার করেন যে, 
ব্যাঙের হৃদপিণ্ড দেহের বাইরে একটি দ্রবণে (আজ পরধস্ত যাকে বল হয় 


১৪৪ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


“রিঙ্গারের দ্রবণ? 2726778 শি ) জীবিত ও স্পন্দিত অবস্থায় রাখা 
যেতে পারে-_ষে দ্রবণে অন্ঠান্ত পদার্থের সঙ্গে সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও 
ক্যালশিয়াম ব্যাঙের রক্তে যে হারে মৌলগুলি উপস্থিত, সেই হারে উপস্থিত 
থাকে । প্রত্যেকটি মৌলই পেশীর কার্ষকারিতার জন্য কোনো ন। কোনোভাবে 
অপরিহার্য । ক্যাল্শিয়ামের অভাবে রক্ত জমাট বীধে না এবং এই ব্যাপারে 
ক্যালশিয়ামের পরিবর্ত হিসাবে অন্য মৌলও উপযোগী নয় । 

সমস্ত খনিজ পদার্থমমূহের মধ্যে অবশেষে ফম্ফোরাসই বিভিন্ন ধরনের 
বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজগুলি সম্পন্ন করে বলে আবিষ্কৃত হয়েছে ! এই বিষয়টি 
নিউক্লিক এ্যাসিভ পর্যালোচনায় বিশেষভাবে আলোচন। করা হয়েছে 

হাড়ের মুখ্য উপাদান ক্যাঁলশিয়ামের পরিমাণ দেহের শতকরা ২ ভাগ এবং 
ফস্‌ফোরাসের পরিমাণ দেহের শতকরা ১ ভাগ। অন্যান্য মৌলগুলির উপস্থিতি 
আরও কম হারে বর্তমান; লৌহের উপস্থিতি দেহের শতকরা ০***৪ ভাগ 
মাত্র। (তবুও সাধারণ বয়ঞ্ক পুরুষের কলাগুলিতে গড়ে এক আউদ্সের দশ 
ভাগের একভাগ লৌহ উপস্থিত )। কিন্তু আমাদের তালিকা শেষ হয় নি 
অন্তান্ত খনিজপদা্ঘসমূহ দেহকলায় কচিৎ লক্ষণযোগ্য স্বল্পতম পরিমাণে উপস্থিত 
থাকলেও, জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক । 

কোঁনে। মৌলের উপস্থিতি মাত্রই তাঁৎপর্যপুর্ণ নয়, কারণ মৌলটির উপস্থিতি 
'অপবস্ত (10799716109 ) হিসাবে হতেও পারে। আমাদের খাছ্যের সঙ্গে 
প্রতিবেশে উপস্থিত সমস্ত মৌলই আমাদের দেহাভ্যস্তরে কণ৷ মাত্রায় প্রবেশ 
করে এবং অতি স্বল্লতম অংশ আমাদের দেহ কলায় স্থানলাভ করে। কিন্তু 
উদ্দাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, নিলিকন (৪111907) ) এবং এ্যালুমিনিয়াম (৪1)0- 
20177070, ) প্রভৃতি মৌলগুলি আমাঁদের কোনে কাঁজেই লাগে না। অপর পক্ষে, 
জিংক (₹100, দস্তা ) ধাতুটি অপরিহার্য । কিন্তু অপরিহার্য মৌলগুলির সঙ্গে 
আকম্মিক অপবস্গুলির পাঁ্থক্য কি? 

সর্বোতরুষ্ট উপায় হচ্ছে, কতকগুলি প্রয়োজনীয় উৎসেচকে, কণা-মাত্রার 
মৌলগুলি ( 0228 619276768 ) অত্যাবশ্যক উপাদান হিসাবে প্রমাণ করা। 
( উৎসেচকে কেন? কারণ, অন্য কোনে। উপায়ে কণ। মাত্রার মৌলগুলি সম্ভাব্য 
প্রয়োজনীয় ভূমিক। গ্রহণ করতে পাঁরে ন৷ )। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাঁণ্ডের ডেভিড 
কিলিন্‌ এবং টি. ম্যান্‌ প্রমাণ করেন যে, দস্ত। (5159) কার্বনিক এযানহাইড্রেস্‌ 
(0890010 8010)0786 ) নামক উৎসেচকটির অপরিহার্ধ অংশ । কার্বনিক 


দেহ ১৪৫ 
গ্যান্হাইড্রেস্‌ উৎসেচকটি দেহ কতৃক কার্বন-ডাই-অক্সাইভ নিয়ন্ত্রণের পক্ষে 
অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় এবং উক্ত গুরুত্বপুর্ণ আবর্জনাটির যথাষথ নিয়ন্ত্রণ আবার 
জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় । ফলতঃ, তত্বে সচিত যে, দস্তা (5179 ) প্রাণের 
পক্ষে অত্যাবশ্যক এবং পরীক্ষাঁয় সেই কথাই প্রমাণিত হয়। দস্তাবিরল খাছ্ে 
ই'ছুরের বৃদ্ধি বন্ধ হয়, লোম ঝরে যায়, চামড়ায় শন্কের (৪08117999 ) সৃষ্টি হয় 
এবং মৌলটির অভাবে ভাইটাঁমিন অভাঁবের মতোই অকালে মারা পড়ে । 

একই ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রাণীর পক্ষে তামা (০০79৮ ), 
ম্যাংগানিজ (708102815699 ) কোঁবাণ্ট (0008]8) এবং মলিবডেনাম্‌ 
(110179000) ) অত্যাবশ্যক । খাছ্যে এইগুলির অন্ত্পস্থিতির ফলে রোগ দেখ৷ 
দেয়। অবশ্ঠ-গ্রয়োজনীয় কণ। মাত্রার মৌলগুলির মধ্যে সর্বশেষে আবিষ্কৃত 
মলিবডেনাম. (2070150001৩) )--জ্যানথিন অক্সিডেস্‌ (306)109 
0210989 ) নামক উতসেচকের উপাদান । ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে উত্ভিদদ সংক্রান্ত 
ব্যাপারে প্রথম মলিবডেনাম্রে গুরুত্ব লক্ষ্য করা হয়, ঘখন ভূতত্ববিদ্‌র। 
আবিষ্কার করেন যে, অপ্রচুর মলিবডেনামযুক্ত মৃত্তিকীয় উদ্ভিদের বৃদ্ধিলাভ 
ব্যাহত হয়। অনুমিত হয় যে, বাতীসের নাইট্রৌোজেনকে নাইট্রোজেন-ঘটিত 
যৌগে পরিবর্তনে প্রভাবকের কাজ করে এমন কিছু মৃত্তিকাস্থ জীবাণুর, কোনো 
উৎসেচকের উপাদান হিসাঁবে-_-মলিবডেনাম উপস্থিত রয়েছে । উত্ভিদ্দ নিজে 
বাতাম থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণে সক্ষম না হওয়ায় জীবাণুগুলির উপর 
নির্তরশীল। ( আমাদের গ্রহে জীবের পরস্পর নির্তরশীলতার বহু উদ্দাহরণের 
মধ্যে এইটি অন্যতম । জীব-জগৎ দীর্ঘ এবং জটিল শৃংখলে পরস্পর সম্বন্ধ, এই 
শৃংখলের যে কোৌনে। অংশে ভাঙন ঘটলে বহু ক্লেশ এবং এমন কি দুর্ধিপাকের 
সম্ভাবন। )। 

বর্তমানে উপলদ্ধি কর! গিয়েছে যে, জলহীন মরুভূমির ন্যায় কণামাত্রার 
মৌলবিহীন “রুভূমিও? আছে, সাধারণতঃ ছুইটিই একস্থানে থাকে, যদিও 
তাঁর ব্যতিক্রম আছে। অস্ট্লিয়ায় ভূমিতত্ববিদবের! আবিষ্ষার করেছেন যে, 
যথাঁষথ যৌগে মিশ্রিত এক আউন্দ মলিবডেনাম, ১৬ একর মলিবডেনাম-বিরল 
জমিতে ছড়ালে জমির উর্বর] শক্তি বিশেষ রকমে বাড়ে । কণা -মাত্রীর মৌলগুলির 
মাত্রাই চূড়ান্ত নির্ণায়ক € ০:801%] )। অত্যধিক মাত্রা, স্বল্লতম মাত্রার মতোই 
ক্ষতিকারক । কোনে! কোনো। মৌল (যেমন তাম!) স্বল্প মাত্রায় প্রাণের 
পক্ষে অপরিহার্ধ হলেও, অধিক মাত্রায় বিষের কাজ করে। 

€ম খণ্ড---১০ 


১৪৬৩ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথ! 


খনিজ পদার্থসমূহের উনতা আবিষ্কারের অন্ততম নাটকীয় ঘটনার সঙ্ষে 
কোঁবাণ্ট জড়িত। বিগত কালের মারাত্মক রোগ “পানিশাস্‌ এানিমিয়া” ব 
(090101098 &11980019 ) ব। মারাত্মক রক্তশূন্যতা এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত। 

১৯২০ শ্রীষ্টাব্বের গোড়ার দিকে রচেস্টার বিশ্ববিষ্ভালয়ের, রোগবিদ্াবিদ্‌ 
জর্জ হয়েট হুইপ.ল্‌ বিভিন্ন খাদ্যের সাহায্যে হিমোগ্লোবিন পুনরুৎপাদনের পরীক্ষা 
করছিলেন। তিনি কুকুরের রক্তমোক্ষণে রক্তশূন্যতা স্থষ্টি করে বিভিন্ন খাদ্যের 
সাহায্যে পরীক্ষা! করছিলেন যে, কোনো খাদ্য নাই ঘা হিমোগ্লোবিন ত্বরিত পুনরুৎ- 
পাদনে সক্ষম । তিনি ষে পানিশাস এযানিমিয়। বা অন্য যে কোনো ধরনের 
রক্তশূন্যতা রোগ সম্বন্ধে কৌতুহলী ছিলেন ব'লে এই পরীক্ষা কার্য চালিয়েছিলেন 
তা নয়, তিনি এই পরাক্ষা করছিলেন পিত-রঞ্রকের (219 70180)9068 ) 
পর্যালোচন। করার জন্য, যে যৌগটি হিমোগ্লোবিন থেকে দেহে উৎপন্ন হয়। 
হুইপ.ল্‌ আবিষার করেন যে, যে খাদ্যটি কুকুরের দেহে হিমোগ্লোবিন উৎপাদন 
ত্বরান্বিত করে, তা হচ্ছে যরুৎ। 

১৯২৬ খ্রীষ্টান্ধে বোস্টনের দুইজন চিকিৎসক জর্জ রিচার্ড মিনো৷ এবং 
উইলিয়ম প্যারি মরফি হুইপ.লের পরীক্ষার ফলাফল বিচার বিশ্লেষণ ক'রে 
পান্নিশান গ্যানিমিয়া আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় যরুৎ ব্যবহারের সিদ্ধাস্ত 
করেন। চিকিৎসায় কাজ হ'ল। যতদিন রোগী খাদ্যের প্রয়োজনীয় অংশ 
হিসাবে ফকুৎ আহার করত, এই মারাত্মক রোগ থেকে ততদিন নিষ্কৃতি লাভ 
করত। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্ধে হুইপল্‌, মিনো৷ ও মরফি ভেষজতত্ব ও শারীরবিদ্যান় 
একত্রে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। 

দুর্ভাগ্যক্রমে, যকৎ যদিও যথাযথ রন্ধনে ডিম, পেঁয়াজ বা! চবি সহযোগে 
মুখরোচক তবুও দৈনন্দিন আহার্য হিসাবে একঘেয়ে। (কিছুকাল পরে 
রোগীর মনে হওয়া সম্ভব যে, এই থাগ্যের বদলে রক্তশূন্ততাই ছিল ভালো! )। 
প্রাণরসায়নবিদ্রা ষরকৃতে আরোগ্যকারী বন্তটির অনুসন্ধান শুরু করলেন এবং 
১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে হার্তীর্ড মেডিক্যাল স্কুলের এডুইন্‌ এবং তীর সহকর্মীবৃন্দ এমন 
একটি নির্যাস গ্রস্তত করেন, যা! যতের চেয়ে শতগুণ বর্মক্ষম। সক্রিয় অংশটি 
পৃথক করনের জন্য অবশ্য আরও বিশ্তুদ্ধকরনের প্রয়োজন ছিল। লৌভাগ্যক্রমে 
১৯৪০ গ্রীষ্টাব্দে মার্ক গবেষণাগারগুলির রসায়নবিদ্রা1 আবিষ্ষার করেন যে, যকৃতের 
নির্ধাস কোনে। কোনো ব্যাক্টিরিয়ার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে। আবিষ্কারের ফলে 
উক্ত বস্তৃজাঁত যে কোনে। দ্রব্যের কার্ধকারিতা৷ পরীক্ষা কর! সহজ হ'ল এবং প্রাণ- 
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রসায়নবিদ্র1 নির্যাসটি বিভিন্ন অংশে বিশ্লিষ্ট ক'রে অংশগুলি ত্বরিত পরীক্ষ! 
করার স্থযোগ পেলেন। যেহেতু ষরতস্থ বস্তটির প্রতি ব্যাকটিরিয়াগুলির 
ক্রিয়! ঘিয়ামিন বা! রিবোফ্লেভিনের সঙ্গে ক্রিয়ার অন্থরূপ, সেইহেতু গবেষকগখ 
সন্দেহ করেন যে, যে বস্তটি তার] সন্ধান করছেন সেইটিও ভাইটামিন “ৰি' 
গোষীতৃক্ত । তীর! বস্তটির নাম দেন “ভাইটামিন বি১২? (16010 819 )। 

১৯৪৮ সাল নাগাদ ব্যাকটিরিয়ার প্রতিক্রিয়। এবং বর্ণরেখচিত্র (01700086০- 
££%)5 ) ব্যবহারে ইংল্যাণ্ডের ই, এল, ম্মিখ এবং মার্ক কোম্পানীর কার্প এ. 
ফোকাস” বিশুদ্ধ ভাইটাঁমিন বি১২ পৃথক করতে সমর্থ হন। দেখা গেল, 
ভাইটামিনটি লাল রঙের এবং উপরোক্ত উভয় বৈজ্ঞানিকেরই মনে হ'ল যে, 
রঙটি কোনো কোনে কোবাণ্ট যৌগের অন্নুরূপ। ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছিল 
ষে, কোবান্ট নযানতার ফলে গো-মেযার্দির মারাত্মক রক্তশূন্যতা রোগ দেখা দেয় । 
শ্মিথ এবং ফোকাস উভয়েই ভাইটাঁমিন বি১২ পুড়িয়ে ছাই বিশ্লেষণ করে 
প্রকৃতই কোবাণ্টের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন। বর্তমানে যৌগটির নামকরণ বরা 
হয়েছে সায়ানোকোবাল্যামিন (০35%0900108%15701709 )। এখনও পর্যস্ত 


জীবিত কলায় এই একটি মাত্রই কোবান্ট সংযুক্ত যৌগের সন্ধান পাঁওয়৷ 
গেছে। 


যৌগটিকে বিশ্লেষিত ক'রে, বিপ্লিষ্ট অংশগুলি পরীক্ষা ক'রে রসায়নবিদরা 
সত্বর সিদ্ধান্ত করেন যে, ভাইটামিন বি১২ যৌগটি অত্যন্ত জটিল এবং বস্তুটির হে 
স্ুল-সংকেত (672017108] 2000]% ) তারা নির্ধারণ করেন তা হ"ল-__ 
065 880741৭14 ৮০০, তারপর বৃটিশ রসায়নবিদ্‌ ডরোথি হজকিন্‌ রঞ্জন- 
রশ্মির সাহাঁষ্যে বস্তটির সম্পূর্ণ পরিগঠন নির্ণয় করেন। যৌগটির ক্লাসের 
“অপবর্তনের নকৃসা” (01100506100 0906০ ) তাহাকে অধুতে ইলেকট্রনের 
ঘনত্ব (6190%:07 0877816168 ) নির্ণয়ে সাহাষ্য করে-_অর্থাৎ অণুর যে অঞ্চলে 
ইলেকট্রনের অস্তিত্বের সম্ভাবনা রয়েছে এবং ষে অঞ্চলে সে সম্ভীবনা নেই তা 
তিনি উপরোক্ত পদ্ধতিতে আবিষ্কার করেন। যদি সমসমাঁবনা বিশিষ্ট অঞ্চলে 
রেখা টানা হয় তবে সমগ্র অধুটির কাঠামোর ছবি পাওয়া ষাবে। এই 
কাঠামোয় তিনি অঞুটির জ্ঞাত বিভিন্ন অংশ যথাঁষথ সন্নিবেশিত করতে সক্ষম 
হুন। রঞ্জন রশ্মির অপবর্তনের ছবি থেকে এই চরম জটিল অঞুটির ইলেকট্রন 
ঘনত্বের হিসাব করার জন্য তিনি একটি আধুনিক গণনাকারী যন্ত্রবা কম্পিউটার 
007010869: )--( দি স্যাশীনাল বরো অব. স্ট্যাপ্তীর্ডস্‌ ওয়েস্টার্ণ অটোমেটিক 


১৪৮ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা 
কমপিউটার ( 58500%105 ভা ০৪১০) 000008010 00701011692) ১৪০) 
ব্যবহার করেন । , 

দেখ! গেল, ভাইটামিন বি১২ বা সায়ানোকোবালামিন পরমাগুটি একদিক 
ভারী পরফাইরিন ( ০:[7710 ) চক্র, যার ছুইটি ক্ষুত্রতর পিরোল চক্রের 
(05716 71085) সংযোগকারী একটি কার্বন সেতুর অভাব রয়েছে এবং 
পিরোল চক্রে জটিল পাশ্বশৃঙ্খলের ( 5108-087 ) সৃষ্টি হয়েছে । বস্তটির সঙ্গে 
হেম” (09029) অগুর সাদৃশ্ঠ রয়েছে) মৌল তফাৎ এই যে, হেমেতে 
পরফাইরিন চক্রের কেন্দ্রে রয়েছে লৌহের পরমাণু আর সায়ানোৌকোবাল্যামিনে 
রয়েছে কোবাণ্ট পরমাণু। 

মারাত্মক রক্তশূন্যতা ( 9920101008-20990)1% ) রোগযুক্ত ব্যক্তির রক্তে স্বল্প 
পরিমীণ সায়ানৌকোবাল্যামিন সুচীপ্রয়োগ বিশেষ কার্ধকর। অন্যান্য “বি, 
ভাইটামিনের হাজার ভাগের এক ভাগ এই বস্বতে দেহের চাহিদ। পুরণ হয়। 
স্থৃতরাং যে কোনে খাদ্যই আমরা গ্রহণ করি না কেন, তাতে প্রয়োজনের 
তুলনায় যথেষ্ট বেশি সায়ানোকোবাল্যামিন থাকা উচিত । খাদ্যে বস্তাটির উপস্থিতি 
না থাকলেও অন্ত্স্থ ব্যাকটিরিয়াগুলি কিছু পরিমাণে এই ভাইটামিনটি উৎপাদন 
করে। তাহলে মারাত্মক রক্তশূন্তত। রোগের উৎপত্তি কী ভাবে হয়? 

আপাতদৃষ্টিতে রোগী অশ্ত্রের প্রাচীরের মাধ্যমে দেহে যথেষ্ট পরিমাণে এই 
ভাইটামিনটি শৌঁধনে সক্ষম নয়। রোগীর বিষয় ভাইটামিনটি প্রচুর পরিমাণে 
বর্তমান থাকে (যার অভাবে রোগী মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছে )। যরুৎ 
আহারের ফলে রোগী এই ভাইটামিনটির প্রাচুর্ধ থেকে কোনোক্রমে প্রয়ো্নীয় 
পরিমাণ সংগহ ক'রে জীবন ধারণে সক্ষম হয়। কিন্তু সুচীপ্রয়োগে যতটুকু 
ভাঁইটামিন রোগীর প্রয়োজন খাদ্যের মাধ্যমে তার শতগুণ বেশি পরিমাণ 
ভাইটামিনের প্রয়োজন হয়। 

রোগীর অস্ত্রের কোনে! গোলযোগের ফলে অন্ত্র-দেয়ালের মাধ্যমে ভাইটাষিন 
শোষণ ব্যাহত হয়। মাকিন চিকিৎমক ডব্লিউ, বি. ক্যাসেলের গবেষণার ফলে 
১৪২০ স্রষ্টা থেকে এ কথা জান! গেছে তে; এই রহস্যের স্তর রয়েছে পাচক 
রসে (6৪৪60 191০6 )। ক্যাস্ল্‌ পাঁচক রসের এই প্রয়োজনীয় উপাদানের 
নামকরণ করেন “ইনট্রিনসিক্‌ ফ্যাক্টর” ( 102110810 15607» নিহিত কারণ )। 
১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে গবেষকগণ প্রাণীদৈর পাকস্থলীর প্রাচীরে এমন একটি বগ্ত 
আবিষ্কার করেন, যেটি ভাইটামিন শোঁষণে সাহীষ্য করে এবং ক্যাস্ল্‌ কথিত 


দেহে ১৪৯ 


“ইনট্রিনসিক ফ্যাক্টর” ব'লে প্রমাণিত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে পানিশাম 
এানিমিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পাকস্থলীতে এই বস্তটি অন্থপস্থিত। যদি বস্তুটি 
সামান্য পরিমাণে সায়ানোকোবাল্যামিনে মিশ্রিত করা হয়, তবে রোগীর পক্ষে 
ভাইটামিনটি শোষণে কোনে। অসুবিধা! হয় না। ঠিক কী ভাবে এই “ইন্ট্রিনসিক 
ফ্যাক্টর” বস্তুটি ভাইটামিন শোষণে সাহায্য করে তা এখনও পর্যন্ত জীন যায়নি । 

আবার কণামাত্রার মৌলের ( 8899 619£067768 ) আলোচনায় ফিরে 
যাওয়া যাক। প্রথম যে কণ মাত্রার মৌলটি আবিষ্কৃত হয় তা কোনে। ধাতু নয়, 
বস্তটি আয়োডিন, যে মৌলের গুণাগুণ ফ্লোরিনের মতোই । এই গল্পের শুত্রপাত 
থাইরয়েড গ্রন্থিতে (0)57010. 01800. )। 

১৮৯৬ শ্রীষ্টাব্দে জার্মান প্রাণরসায়নবিদ ই, বোম্যান আবিষ্কার করেন ষে, 
আয়োডিনের উপস্থিতিই থাইরয়েডের বিশেষত্ব, যে মৌলটি দ্রেহস্থ অন্যান্য কলা- 
গুলিতে ( 615988৪ ) অন্ুপস্থিত। ১৯০৫ গ্রীষ্টান্বে ডেভিড মেরিন নামে এক 
চিকিৎসক ক্লীভল্যাণ্ডে সবেমাত্র চিকিৎস। ব্যবসা শুরু ক'রেই সেই অঞ্চলে গল- 
গণ্ড (0101৮: ) রোগের প্রাবল্য লক্ষ্য করে বিস্মিত হন। গলগণ্ড রোগটি খুবই 
প্রকট-_-রোগীর থাইরয়েড গ্ল্যাগ্টি স্ফীত হয় এবং আক্রান্ত ব্যক্তি বুদ্ধিহীন, 
অলস, উত্তেজনা প্রবণ, চঞ্চল এবং বিস্ষারিত চক্ষৃতাপকা বিশিষ্ট হয়। রোগটি 
ছোঁয়াচে নয়। ডাঃ মেরিন আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন, যে মৌলটির উপস্থিতি 
থাইরয়েডের বিশেষত্ব, সেই আয়োডিনের ন্যূনতাই উক্ত রোগের কারণ নয় ত? 
ক্লীভল্যাণ্ড, সমুদ্র থেকে দূরবর্তাঁ হওয়ায় মৃত্তিকায় আয়োডিন ছুল'ভ হওয়! সম্ভব 
এবং সমুদ্র তীরের মতো। আয়োডিন সমন্বিত সামুদ্রিক আহার্ষেরও “সখানে 
অভাব। 

ডাক্তার প্রীণীদ্দের উপর গবেষণা] চালান এবং দশ বছর পর নিশ্চিত হয়ে 
গলগণ্ড রোগীর্দের আয়োডিন সমন্বিত যৌগ আহার্ষের সাহায্যে চিকিৎসার চেষ্টা 
করেন। সম্ভবতঃ এই পদ্ধতির সফলতায় তিনি খুব বেশি আশ্র্যান্িত হননি। 
মেরিন তখন খাগ্যে ব্যবহৃত লবণে এবং সমুদ্র দুরবতী শহরসমূহের পানীয় জলে, 
যেখানে মৃত্তিকাস্থ আঁয়োডিনের ন্যনতা রয়েছে, আয়োডিন সমস্বিত যৌগ 
মিশ্রণের উপদেশ দেন। তীর প্রস্তাবের তীত্র বিরোধিতা হয় এবং আরও দশ 
বছর পরে তবেই পানীয় জল এবং লবণে আয়োডিন সমন্বিত যৌগ মিশ্রণের 
প্রথ। স্বীকৃত হয়। আয়োডিনের পরিপুরণ ব্যবস্থা। চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরল 
ধরনের গলগণ্ড রোগের প্রাছুর্ভাব কমে গেল। 


১৫০ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথ। 


বর্তমানে আমেরিকায় গবেষকগণ ( এবং জনসাধারণ ) উপরোক্ত একই ধরনের 
আর একটি স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিষয় নিয়ে আলোচনামুখর _বিষয়টি হচ্ছে দাঁতের 
ক্ষয় নিবারণের জন্য জলে ফ্ুরিন ( 10009 ) মিশ্রণ। ব্যাপারটি অবৈজ্ঞানিক 
এবং রাজনৈতিক লড়াইয়ের আসরে তীব্র বাদাহ্ুবাদের বিষয় এবং আজ পর্যস্ত 
বিরোধীপক্ষ আয়োডিনের তুলনায় ক্লুরিনের ব্যাপারে বাধা দানের তীব্রতায় 
অনেক বেশি সফল। সম্ভবতঃ এই ব্যাপারের অন্ততম কারণ এই যে, গলগণ্ডের 
বিরূতির মতে! দীতে গর্ত হওয়া ততট] গুরুতর বলে প্রতীত হয় না। 

এই শতাব্দীর শুরুতেই দস্তচিকিৎসকগণ লক্ষ্য করেন যে, আমেরিক। যুক্ত- 
রাষ্ট্রের কোনো কোনো অঞ্চলে ( যেমন আরকানসাসের কোনো কোনো অঞ্চল ) 
লোকের তে কালো! কাঁলে। দাগ দেখ যায়__তাঁদের দীতের কলাই (82%0761) 
রড়ীন হয়। কালক্রমে আবিষ্কৃত হ'ল যে, এই ব্যাপারের কারণ, স্থানীয় অঞ্চলের 
পানীয় জলে ফ্লুরিনের অস্তিত্ব স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি । পানীয় জলের ফুরিনে 
গব্ষকর্দের মনোযোগ আকৃষ্ট হ'লে আর একটি কৌতুহলোদ্দীপক আবিষ্কার 
সংঘটিত হ'ল। দেখা গেল ষে, যে অঞ্চলের জলে ফ্লুরিনের পরিমাণ স্বাভাবিকের 
তুলনায় বেশি সে অঞ্চলের লোকদের ফাঁতের ক্ষয়ের হার অস্বাভাবিক ভাবে কম। 
উদ্দাহরণ স্বরূপ বলা যাঁয় যে, ইলিনয়ের গালেসবার্গ শহরের তরুণদের দাঁতে 
গর্তের হার নিকটবর্তাঁ কুইন্সী শহর বাসিন্দাদের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ-_ 
গাঁলেসবার্গের জলে ফ্লুরিন বর্তমান এবং কুইন্সির জলে ধরতে গেলে ফ্লুরিন সম্পূর্ণ 
অন্থপস্থিত। 

দাঁতের ব্যথায় ধার ভূগছেন নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, দাতের ক্ষয় 
হাসির ব্যাপার নয়। আমেরিকা! যুক্তরাষ্ট্রে এই রোগের জন্য বছরে চিকিৎসকদের 
বিল মেটাতে পনেরো হাজার কোটি ডলারেরও বেশি ব্যয় হয় এবং ৩৫ বছর 
বয়সেই ছুই তৃতীয়াংশ আমেরিকান অস্ততঃ কিছু স্বাভাবিক দাঁত হারায়। জলে 
ফ্লুরিন মিশ্রণ নিরাপদ কি না এবং সেই ব্যবস্থায় দস্তক্ষয় নিবারিত হয় কি না এই 
বিরাট গবেষণ কার্ষের জন্য দৃস্তগবেষকগণ সমর্থন লাঁভে সমর্থ হন। তার 
আবিষ্কার করেন, পানীয় জলে প্রতি দশ লক্ষ ভাগে এক ভাগ ফ্লুরিন মিশ্রণে দাত 
রূডীন হয় ন। কিন্ত ক্ষয় নিবারিত হয় । সুতরাং তীর সাধারণ ব্যবহার্য পানীয় 
জলে দশ লক্ষ ভাগে একভাগ ফ্লুরিন মিশ্রণ পরীক্ষার মান হিসাবে গ্রহণ 
করেন। 

রাসয়নিক ধমে”ফ্কুরিন ক্লোরিনের সমগোত্রীয় । যে মাত্রায় বস্তটি ব্যবহারের 


দেহে ১৫১ 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে অধিকমাত্রায় সেটি প্রবল অধিবিষগুণসম্পন্ন 
(8০3০) কিন্ত সে কথা অন্যান্ত মৌলের ব্যাপারেও সত্য, সব কিছুই মাত্রা 
নির্দিষ্ট। বিশেষ মাত্রীয় ক্লোরিন, আয়োডিন এবং কণামাত্রার মৌলগুলিও 
( যেমন তাম] ) অধিবিষগুণ সম্পন্ন। জলে দৃশ লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্রা 
বস্ততঃই অতি সামান্য । তবুও অজ্ঞাত কোনে। উপায়ে পানীয় জলের সামান্ত 
মাত্রার এই ফ্ুরিন ঈ্লরাতের কলাইয়ে উপস্থিত হয়ে তার ক্ষয় নিবারণ করে। 
শৈশবকালেই বস্তুটি দীতের কলাইয়েতে যুক্ত হতে পারে, যখন রত গণ্ড়ে ওঠে 
এবং একবার কলাইয়েতে যুক্ত হলে মৌলটি সারাজীবন দাতের ক্ষয় নিবারণ 
করে। 

গত ছুই দশকে গবেষকগণ জল ফ্ুরিনযুক্ত কর! সম্পর্কে কতকগুলি বড় রকম 
গবেষণাকার্ধ চীলিয়েছেন। সম্ভবতঃ, সবচেয়ে স্পরিজ্ঞাত গবেষণাটি হচ্ছে নিউ- 
ইয়র্ক স্টেটের নিউবার্গের দশবৎসর ব্যাগী গবেষণা । অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে 
নিউবার্গ এবং পার্খস্থ হাডসন নদীর অপর তীরের কিংসটন-_এই উভয় শহরেরই 
শিশুদের সাধারণ স্বাস্থ্য এবং দীতের গর্ত সম্পর্কে বিবরণী রাঁখ৷ হয়-_নিউবার্গের 
পানীয় জলে ফ্ুরিন মিশ্রত কর! হয় এবং কিংসটনে তা কর! হয় না। দশ বছর 
পরে উভয় শহরের শিশুদের (প্রত্যেক শহরের চার শ'য়ের উপর শিশু ) স্বাস্থ্যের 
তুলনামূলক পর্যালোচনা কর! হয়। নিউবার্গের শিশুরা, যার ফ্ুরিন মিশ্রিত জল 
পাঁন করত, সমসাময়িক কিংসটনের শিশুদের তুলনায় তাদের দীতে গর্ভের হার 
শতকর1 ৫৮ ভাগ কম ছিল। অনেকের মোটেই দত্তক্ষয় হয়নি। স্বাস্থ্য 
পরীক্ষায় নিউবার্গের শিশুদের উপর কোনো বিরূপ গ্রতিক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়নি, 
সকল রকম পরীক্ষাঁতেই তারা৷ কিংসটনের শিশুদের মতোই স্বাস্থ্যবান ব'লে 
প্রমাণিত হয়। 

অন্যত্র অনুরূপ পর্যালোচনায় একই রকম ফল পাওয়া গিয়েছে । উদ্দীহরণ- 
স্বরূপ বলা যায় যে, ইলিনয়ের ইভান্স্টনে ১৩ বৎসর ব্যাপী জলে ফ্লুরিম মিগ্রণের 
ফলে সেই শহরের শিশুদের দত্তক্ষয়ের হার বহু কমে যায় এবং চিকিৎসকের বিল 
হিসাবে প্রায় পৌণে দ্রশলক্ষ ডলার বেঁচে গিয়েছে__এই বিবরণী প্রকাশ করেছেন 
শিকাগে। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের এমেরিটাস্‌ অধ্যাপক জে. রয় ব্রেনি, যিনি উক্ত 
গবেষণার অধ্যক্ষ ছিলেন। 

২৫ বছরের গবেষণালন্ধ জ্ঞানে দত্ত চিকিৎসকগণ বর্তমানে নিশ্চিত যে, 
গ্রতি বছর মাঁথ। পিছু কয়েক পেনি খরচ করলে দস্তক্ষয়ের হার তিন ভাগের 


১৫২ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


ছু'ভাগ কমে যাঁবে, দীতের খরচ বাবদ অন্ততঃ দশ হাঁজার কোটি ডলার বীচবে 
এবং যে পরিমাণ যন্ত্রণা লাঘব ও দাত নষ্ট হওয়া বাঁচবে তার পরিমাণ টাকার 
মূল্যে হয় না। জাতীয় দত্ত এবং স্বাস্থ্য সন্বন্ধীয় সংগঠনগুলি-_সুক্তরা্ত্ীয় জন- 
স্বাস্থ্য বিভাগ এবং অঙ্গ-রাষ্টরীয় স্বাস্থ্য সংগঠনগুলি পানীয় জলে ফ্লুরিন মিশ্রণের 
স্থপারিশ করেন। তবুও রাজনীতির দাপটে ফ্লুরিন মিশ্রণ কার্ধ অধিকাংশ 
স্থানেই ব্যাহত হয়েছে। প্রায় হাজারটির উপর শহরে মোট দুই কোটি কুড়ি 
লক্ষ লোক ফ্লুরিন মিঞ্রিতের জল গ্রহণ করে। কিন্তু “ফ্লুরিন মিশ্রণ বিরোধী 
জাতীয় সংস্থা (86100%] 00207016696 80880 71092109610 ) নামক 
একটি দল, ফ্লুরিন মিশ্রণ বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য শহরের পর শহরে 
জনসাধারণকে উদ্দ্ধ করেছে এবং এমন কি যেখানে ফ্লুরিন মিশ্রণের আইন 
কার্ধকরী করা হয়েছে তা৷ পুনরায় বাতিলের ব্যবস্থা করেছে। 

এই কার্ধে ছুইটি মুখ্য যুক্তি বিশেষ কার্ধকরী হয়েছে। একটি হচ্ছে, ফ্লুরিন 
যৌগগুলি বিষ। বন্তগুলি সত্যই বিষ, কিন্ত যে মাত্রায় ব্যবহৃত হয় সে মাত্রায় 
নয়। অপরটি হচ্ছে ফ্লুরিন মিশ্রণ বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা হওয়ায়, 
ব্যক্তিত্বাধীনতার পরিপন্থী । হতে পারে, কিন্ত প্রশ্ন হচ্ছে কোনে। সমাজের কোনে। 
ব্যক্তির অপর ব্যক্তিকে সহজরোধ্য রোগ আক্রমণের অধীন করার স্বাধীনতা 
আছে কি না। যদ্দি বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্যবিধি ক্ষতিকারক হয়, তবে শুধু মাত্র 
ক্লুরিন মিশ্রণ নয়, ক্লোরিন মিশ্রণ, আয়োডিন মিশ্রণ এবং এমন কি কলেরা ও 
বসন্ত রোগের প্রতিষেধক হিসাবে টিক গ্রহণের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম 
করতে হয়,_যদিও শেষোক্ত স্বাস্থ্যবিধি অধিকাংশ সভ্য শহরেই বাধ্যতামূলক । 


॥ হরমোনসমুহ ॥ 

উৎসেচকসমূহ ভাইটামিনসমূহ, কণামাত্রার মৌলগুলি--এই সব স্বশ্পমাত্রার 
স্ব্যগুলি জীবের জীবনমরণ নির্ধারক। কিন্তু এইগুলি ছাড়াও চতুর্থ একটি 
গোঁঠী আছে, য! আরও বেশি ক্ষমতাঁশালী। সেইগুলি সব কিছুই পরিচালনা 
করে; সেইগুলি ষেন প্রধান স্থইচ, য। সমস্ত শহর কর্মচাঞ্চল্যমুখর ক'রে তোলে, 
যেন ইঞ্জিন নিয়ামক চাঁবি অথবা! বল! যেতে পারে, অথবা যে লাল কাপড়, ঘ৷ 
ষাঁড়কে উত্তেজিত করে। 

বর্তমান শতাব্দীর প্রারস্তে ছুইজন ইংরেজ শারীরবৃত্তবিদ্‌ উইলিয়াম ম্যাডক্‌ 
বেলিস্‌ এবং অনেন্ট হেনরি স্টারলিং পাচকতন্ত্রেরে এক কৌতুহলোদ্ধীপক কার্ষে 


দেহে ১৫৩ 


কৌতুহলী হন। পাকাশয়ের পশ্চাতে অবস্থিত গ্্যা্ট (গ্রন্থি), যার নাম 
অগ্ন্যাশয় (728720298৪8 ) ঠিক যে মুহূর্তে খাগ্য পাঁকাশয় থেকে অস্ত্রে প্রবেশ করে 
__সেই মৃহূর্তে অস্ত্রের উপরিভাঁগে নিজস্ব পাচক রস নিঃস্থত করে। কিভাবে 
অগ্ন্যাশয় সংবাদ পায়, কিভাবেই বা জানতে পারে_যথাষথ মুহূর্ত সমাগত? 
স্পষ্ট প্রতীয়মান অনুমান এই যে, স্নাযুতন্ত্রের মাধ্যমে এই সংবাদ পরিবেশিত 
হয় ! স্নায়ুতন্ত্রই দেহস্থ যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম বলে তখন জান। ছিল )। 
অনুমিত হয়, অস্ত্রে খাগ্ঠের প্রবেশ ন্াযুমূলগুলি উত্তেজিত করে এবং সংবাদটি 
মস্তি অথবা৷ স্থযুম্বাকাণ্ডের ( ৪019] ৫০৫০.) মাধ্যমে অগ্যাশয়ে পরিবেশিত 
হয়। 

এই তত্বটি যাচাই করার জন্য বেলিস্‌ এবং স্টাঁলিং অগ্ন্যাশয়ের প্রত্যেকটি 
স্নায়ু কেটে বাদ দিলেন। তাঁদের পরিশ্রম বৃথা হ'ল! ন্সাযুণ্ডাল কাটা সত্বেও 
অগ্ন্যাশয়, সঠিক মুহূর্তেই আপন রস নিঃস্ছত করতে থাকল। 

বিভ্রান্ত গবেষকছয় পরিবর্ত-সংবাদ-প্রদীনকারী কোনে প্রণালী আছে কি 
না তার অন্গসন্ধান শুরু করলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্ধে তার। এক রাসায়নিক সংবা- 
মরবরাহকারীর হদিশ পেলেন। বস্তুটি অন্ত্রের দেয়াল নিঃহ্ত একটি পদার্থ। 
যখন বস্তটি তাঁর প্রাণীর দেহে স্থচী প্রয়োগ করেন তখন অগ্ন্যাশয়ের রস নি:স্ত 
হতে শুরু হল, যদিও সে সময় প্রাণীটি আহার গ্রহণ করছিল না। বেলিস্‌ 
এবং স্টারলিং সিদ্ধান্ত করেন যে, স্বাভাবিক অবস্থায় থাগ্য অন্তরে প্রবেশ ক'রে তার 
দেয়ালকে বস্তুটি নিঃসরণের জন্য উত্তেজিত করে, যে বস্তুটি রক্তমোতের মাধ্যমে 
অগ্ন্যাশয়ে উপস্থিত হয় এবং গ্ল্যাগুটিকে চালু ক'রে অগ্ল্যাশয়কে রস নিংসরণে 
উত্তেজিত করে। গবেষকঘ্বয় অন্তর নিঃস্থত বস্তটির নাম দেন “সিক্রিটিন্‌, 
( 890:90 ) এবং বস্তটির সাধারণ নামকরণ করেন হরমোন" ব! গ্রন্থিরস, 
যার শরীক শব্ধগত অর্থ 'কর্মচাঞ্চল্যে উদ্ধদ্ধ করা৷ বর্তমানে জানা গিয়েছে যে, 
সিক্রিটিন হচ্ছে ক্ষুত্র প্রোটিন অণু। 

এই ব্যাপারের কয়েক বছর আগে শারীরবৃত্তবিদ্রা আবিষ্কার করেন যে, 
'খ্যাড়িনালের” (44£97915-_/106) বা! বৃক্কের উপরিভাগে ছুই) ক্ষুদ্র অবয়ব ) 
নির্ধাস দেহে সুচী প্রয়োগে রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে জাপানী 
রাঁসায়নিক ইয়োকিশি তাকামিনে রক্তচাপ বৃদ্ধিকারী বস্তুটি পৃথক করেন এবং 
নাম দেন 'এ্যাড্রিনালিন” (পরবর্তী কালে নামটি ব্যবসায়িক নামে পর্ধবসিত হয়, 
বর্তমান রাসায়নিক নাম “এপিনেফ্রিন (90109070219 )। বস্তটির পরিগঠন 
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এ্যামিনে। গ্যাসিড টাইরোমিনের অনুরূপ, যার থেকে বস্তটি দেহে উৎপাদিত 
হয়। 

স্পষ্টতঃই গ্যাড্রিনালিনও একটি গ্রন্থির । কালক্রমে শীরীরবৃত্তবিদগণ 
আবিষ্কার করেন ষে, দেহস্থ অন্যান্ত অনেক গ্রস্থি বা গ্ল্যাণ্ডও হরমোনসমূহ নিঃসৃত 
করে। (প্যাড শব্দটি এসেছে ওক গাছের বীজের শ্ীক শব থেকে, যে শব্ধ 
মূলতঃ দেহস্থ যে কোনো ক্ষুত্র কলাসমষ্টি বৌঝাত। কিন্ত রস-নিঃসরণকারী ষে 
কোনে কলাকে, এমনকি ছুগ্ধ-নিঃসরণকারী কলাসমূহ এবং যকৃতের মতো। বৃহৎ 
অঙ্গ সমূহকেও গ্ল্যাণ্ড নাম দেওয়! হ'ল। ক্ষুদ্র অবয়বগ্ডলি, যেগুলি রস নিঃস্ত 
করে না সেইগুলির ক্ষেত্রে ক্রমশঃই এই নাম পরিত্যক্ত হয়, যেমন__-“লিম্ছ 
গ্যাগডসমূহের” (10000 61809 ) নতুন নামকরণ হয়-__লিম্ফষ নোভসমূহ' 
(1100) 10098 )। তা৷ সত্বেও এখনও পর্যস্ত গল। বা বগলের নোৌডসমূহ 
সংক্রমণের ফলে বৃদ্ধি লাভ করলে মায়েরা, এমন কি চিকিৎসকর। পর্যস্ত বলে 
থাকেন যে গ্ল্যাণ্ড বেড়েছে?। 

বহ গ্ল্যাগ্ডই, ঘেমন পিক নালীর পান্থ গ্ল্যাুসমূহ, ঘম“নি:সরণের 
ম্যাগুসমূহ এবং লালা-নিঃসরণের গ্ল্যাগুমমৃহ তাদের রস-নাঁলী (০9০৪) মারফৎ 
নিঃস্থত করে। কতকগুলি অবশ্য নালীবিহীন (591999 ), সেইগুলি 
সোজান্জি রক্তশ্োতে রস নিঃসরণ করে, যার মাধ্যমে রসটি দেহে পরিচালিত 
হয়। এইসব নালীবিহীন বা এপ্ডোক্রাইন গ্র্যাগড (69০00779 81809 ) বা 
অস্তক্ষরণ গ্রস্থিসমূহের নিঃসরণই হরমোন বা গ্রন্থির । এই কারণে হরমোন 
পর্যালোচন। বিদ্ভার অন্য নাম “এপ্ডোক্রাইনোলজি' (90007100192 ) বা 
গগ্রস্থিরসবিষ্যা” | 

প্রাণরসায়নবিদগণ যখন আবিষ্কার করেন যে, থাইরয়েড গ্রস্থিতে আয়োডিন 
ঘনীভূত রয়েছে তখন তীর। যুক্তিসংগতভাবেই অনুমান করেন যে, মৌলটি 
হরমোনের অংশ । ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্ধে মিনেসোটার মেয়ো। ফাঁউণ্ডেশনের এডওয়ার্ড 
ক্যালভিন কেনড্যাল্‌ থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে আয়োডিন সমন্বিত একটি এ্যামিনে 
এযাসিভ পৃথক করেন, যে-বস্তটির আচরণ হরমোনের মতো, তিনি বস্তটির নাম 
দেন 'থাইরক্সিন (9510) থাইরক্সিনের প্রতি অণুতে থাকে 
আয়োডিনের চারটি পরমাণু। গ্যাডিনালিনের মতোই থাইরক্সিনের সঙ্গে 
টাইরোসিনের গোষ্ঠী সাদৃশ্ঠ প্রথর এবং টাইরোদিন গ্নেকেই বস্তটি দেহে উৎপাদিত 
হয়। বহু বছর পরে ১৯৫২ শ্রীষ্টাবে প্রাণরসায়নবিদ রোসালিও পিট.-রিভাস 
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এবং তার সহকর্মীবৃন্দ আর একটি থাইরয়েড হরমোন পৃথক করেন, যাতে চারটি 
আয়োডিন পরমাণুর বদলে তিনটি আয়োডিন পরমাণু উপস্থিত থাকায় বস্তটির 
নামকরণ করা হয়। 'ট্রাই-আয়োভোথাইরোনিন্‌* ( ৮-1০৫০60 ০020৩ )। 
বস্তটি থাইরক্সিনের তুলনায় কম স্থায়ী কিন্তু কার্যকারিতা তিন থেকে পাঁচগ্ণ 
বেশি। 

থাইরয়েড গ্রস্থিরসসমূহ সামগ্রিকভাবে দেহের বিপাকক্রিয়ার নিয়ামক, 
এইগুলি সমস্ত কোষকে কর্মে উদ্দীপিত করে। যে সকল ব্যক্তির থাইরয়েড কম্ণ 
ক্রিয়াশীল তারা অলস ও অন্ুভূতিহীন এবং কিছুকাঁলের মধ্যেই জড়বুদ্দিপ্রাপ্ত হয়, 
করণ তাদের বিভিন্ন কোষগুলির কর্মক্ষমতা কম। বিপরীত পক্ষে অতিক্রিয়া- 
শীল থাইরয়েড বিশিষ্ট ব্যক্তি উত্তেজনাপ্রবণ এবং অস্থির হয়, কাঁরণ তার দেহস্থ্‌ 
কোষগুলি অস্বাভাবিক সন্রিয়। কম অথব। বেশি ক্রিয়াশীল উভয় ধরনেরই 
গ্রন্থির ফলে গলগণ্ড রোগ দেখ! দেয়। 

থাইরয়েড গ্রন্থি দেহের বিরাম বা পৈ$ বিপাকক্রিয়ার (১8881 0967১011810) 
অর্থাৎ আরামপ্রদ পরিবেশে বিশ্রাম-গ্রহণ কালে অক্সিজেন গ্রহণের হার বা 
“অলসতার হার" নিয়ন্ত্রণ করে। যদ্দি কোনে। ব্যক্তির বিরাম বিপাকক্রিয়ার হার 
শ্বাভাবিকের তুলনায় কম বা বেশি হয়, তবে স্বভাবতঃই সন্দেহ কেন্দ্রীভূত হয় 
থাইরয়েড গ্রন্থির উপর | বিরাম বিপাকক্রিয়ার পরিমাণ নির্ধারণ ক্লাস্তিকর 
ব্যাপার ; কারণ রোগীকে অগ্রিম বেশ কিছু সময় অনাহারে থাকতে হবে এবং 
তারপর খন বিপাঁকক্রিয়ার হার মাপা হবে তখন আধঘণ্ট স্থির হয়ে শুয়ে 
থাকতে হবে এবং তার আগেও যে অনেকক্ষণ স্থির হয়ে শুয়ে থাকতে হবে সে 
কথ। বল। বাহুল্য । এত বীমেলা না ক'রে অবশ্য অন্তভাবে সোজাহ্জি 
ব্যাপারটার ফয়সালা করা যেতে পারে-_অর্থাৎ থাইরয়েডগ্রস্থি নিংস্থত 
হরমোনের পরিমাণ নিধর্গরণ করা। বর্তমানে গবেষকগণ এমন উপাক় আবিষ্কার 
করেছেন, যার দ্বারা রক্ত-স্রোতে “প্রোটিনবদ্ধ-আয়োডিন+ (76:০৪ 10০8700 
701106, ৪] )-এর পরিমাণ নির্ণয় কর! যায়) এই পদ্ধতিতে থাইরয়েড 
হরমোন উৎপাদনের হার নিধর্ঠরিত হয় এবং এইভাবে “বিরাম বিপাক ক্রিয়া, 
নিধর্টরণের পরিবর্তে, সহজেই সংক্ষেপে রক্ত পরীক্ষা কর! সম্ভব । 

কুপরিজ্ঞাত গ্রন্থিরস ইনস্থুলিনই প্রথম প্রোটিন, যার পরিগঠন সম্পূর্ণরূপে 
নির্ণয় করা গিয়েছিল। বহু ঘটন] পরম্পরায় বস্তুটি আবিষ্কৃত হয়। 

এক শ্রেণীর রোগের সাধারণ নাম ভায়বিটিস ব| বহুমূত্র রোগ-_যেগুলির 


১৫৬ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অস্বাভাবিক তৃষ্ণা এবং পরিণাষে অস্বাভাবিক পরিমাণের মুত্রত্যাঁগ । 
নামটির গ্রীক শবধগত অর্থ 'সাইফন? (সম্ভবতঃ শবটির স্থ্টিকর্ত। কল্পনায় দেহকে 
সাইফনের (558০৮. ) মতে। দেখেছিলেন, যাঁর মধ্য দিয়ে অবিরাঁম জলধারা 
প্রবাহিত হচ্ছে )। এই শ্রেণীর সবচেয়ে সাংঘাতিক রোগ হচ্ছে “মধুমেহ? বা 
ঘায়াবিটিস মেলিটাস” ( 1018989 109111695 )। মেলিটাস শব্দটি এসেছে 
মধুর গ্রীক শব্দ থেকে এবং এই রোগের এক প্রাগ্রসর পর্ধায়ে বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রে মুত্রে শর্করা মিশ্রিত থাকে ( গ্লকোজ হিসাবে )। শর্করার এই অপচয়ে 
বোঝা যায়, দেহে খাছ্যের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না এবং বস্তৃতঃ বনুমূত্র রোগীর 
রোগ পুরাতন হবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন ক্ষুধ! বৃদ্ধি হয় তেমনই ক্রমশঃই ওজন কমে 
যায়। এক পুরুষ আগেও এই রোগের বিশেষ কোনে চিকিৎসা ছিল ন]। 

উনবিংশ শতাব্দীতে জামান শারীরবৃত্তবিদ জে. ফন্‌, মেরিং এবং ও 
মিন্কোভদ্কি আবিষ্কার করেন যে, কুকুরের অগ্্যাশয় কেটে বাদ দিলে মানুষের. 
বনুমূত্র রোগের অন্থ্রূপ লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। বেলিস্‌ এবং স্টারলিং কর্তৃক 
'সিক্রিটিন্” আবিষ্কারের ফলে অন্থমিত হ'ল অগ্ন্যাশয়ের কোনো একটি গ্রন্থিরস 
বহুমূত্রের ব্যাপারে জড়িত। কিন্তু অগ্ন্যাশয়ের একমাত্র জ্ঞাত নিঃদরণ হচ্ছে 
পাঁচক রস; গ্রস্থিরস কোথা থেকে আসবে? একট। তাৎপর্ধপুর্ণ হদিস পাওয়া 
গেল। অগ্্যাশয়ের নালীটি বেঁধে দেওয়া হলে গ্রস্থিটির অধিকাংশ অংশ 
শুকিয়ে গেল, শুধু ল্যাংহান্নের ছবীপপুঞ্জ' (15195 ০1 15800671088, জামান 
চিকিৎসক পল ল্যাংহার্ন কর্তৃক ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হওয়ায় তারই 
নামাহুসারে.) নামক কোধপুঞ্জ অবিকৃত রইল । 

স্থতরাং ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে স্কটল্যাগুবাসী চিকিৎসক এ্যালবার্ট শাপি-স্তাফার 
স্থির করেন যে, ল্যাংহার্নের দ্বীপপুঞ্জই বহুমূত্র বিরোধী গ্রন্থির উৎপার্দন করে । 
তিনি এই অনুমিত গ্রস্থিরসের নাম দেন “ইনস্থুলিন্‌* ( £058110) ), যে কথাটির 
ল্যাটিন শব্দগত অর্থ “দ্বীপ” । 

অগ্ন্যাশয় থেকে এই শ্রস্থিরম নিফাষঘণ প্রচেষ্ট। প্রথমে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ 
হ'ল। বর্তমানে আমর] জানি যে, ইনস্থুলিন একটি প্রোটিন এবং অগ্যাঁশয়ের 
প্রোটিন বিষ্লিষ্টকারী উৎসেচকগুলি এটিকে ধ্বংস করে ও ঠিক সেই ব্যাপারই 
ঘটে যখন রসায়নবিদর বস্তটি পৃথক করার চেষ্টা করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাবে 
ক্যানাভীয় চিকিৎসক ফ্রেডারিক গ্র্যাণ্ট ব্যানটিং এবং শারীরবৃত্তবিদ চাল'দ 
হারবার্ট বেস্ট (টরেন্টে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জে. জে, আর, ম্যাকলিয়ডের 


দেহ ১৪৭ 
“গবেষণাগারে গবেষণারত অবস্থায় ) নতুন উপায়ে এই প্রচেষ্টা করেন। প্রথমে 
তীর! অগ্ন্যাশয়ের নালীটি বেঁধে দেন। ফলে উৎসেচক উৎপাদনকারী গ্রন্থিটি 
শুকিয়ে যায় এবং প্রোটিন বিশ্লিষ্টকারী উৎসেচকটির উৎপাদন বন্ধ হয়; তখন, 
বৈজ্ঞানিকঘয় ল্যাংহার্নের দ্বীপপুঞ্জ থেকে হরমোনটির নির্যাস পৃথকীকরণে সক্ষম 
হন। বহুমূত্র রোগ নিরাময়ে বস্তত:ই নির্যাসটি কার্ধকরী হয়। ব্যানটিং 
পদ্ার্থটির নাম দেন “আইলেটিন' (18190) কিন্ত শাপি শ্যাফার প্রস্তাবিত 
পুরনো৷ ল্যাটিনিকৃত নামটিই শেষ পর্ষস্ত জয়লাভ করে। বস্তটির নাম হয় 
“ইনস্থলিন এবং এখনও তাই বলা হয়। 

১৯২৩ শ্রীষ্টান্ধে ব্যানটিং এবং কোনে কারণে ম্যাকলিয়ড ( ইনসুলিন 
আবিষ্কারে ধার একমাত্র অবদান হচ্ছে শ্রীত্মের ছুটিতে তীর গবেষণাগার ব্যবহারের 
অন্থুমতি দেওয়া) ভেষজতত্ব এবং শারীরবিগ্ায় নোবেল পুরস্কার লাভ 
করেন। 

দেহাভ্যস্তরে ইনন্থলিনের প্রভাব রক্তে গ্লুকোজ গাঁঢ়তীর মাত্রার তারতম্য 
পরিষ্কার বোঝা যায়। সাধারণতঃ দেহ অধিকাংশ গ্লুকোজ এক ধরনের 
প্লাইকোজেন” (815০897 ) হিসাবে ষকতে সঞ্চিত করে, শুধু কোষের সাময়িক 
চাহিদ। পুরণের জন্য সামান্য মাত্রার গ্লুকোজ রক্তত্রোতে থেকে যায়। রক্তে 
্কোজের ঘনতা। বেশি হলে অগ্ন্যাশয় ইনস্থলিন উৎপাদনে উদ্দীপিত হয়, যা 
রক্তশ্রোতে মিশে গ্লুকোজের মাত্র। কমিয়ে আনে। বিপরীত পক্ষে গ্লুকোজ 
মাত্র! অত্যন্ত কম হলে ইনসুলিন উৎপাদন মন্দীভূত হয়, যার ফলে শর্করার 
ঘনত্ব বাড়ে। এইভাবে ভারসাম্য স্থাপিত হয়। ইনস্থলিনের উৎপাদনের 
গ্লুকোজের ঘনত্ব কমে, ফলে ইনন্থলিন উৎপাদন মন্দীভূত হয়, ফলে গ্লুকোজের 
ঘনত্ব বাঁড়ে, ফলে ইনম্থলিন উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, ফলে গ্লুকোজের ঘনত্ব কমে-- 
এইভাবে চলে। এই ব্যাপারটাকে বল! হয় “ফীড-ব্যাক্‌” (298৫-১%% ) 
পদ্ধতি । গৃহাভ্যন্তরে তাপ নিয়ন্ত্রণকারী “স্থির উষ্ণতার যন্ত্র বা খামের্শস্ট্যাট 
( 8:6205086%8 ) একই পদ্ধতিতে কাজ করে। 

রক্ত-শর্করার ঘনত্বের ব্যাপারে ল্যাহহার্ন ঘীপপুঞ্জ নিঃস্থত ছিতীয় একটি 
গ্রস্থিরম এই নিয়ন্ত্রকার্ধ আরো নিপুণতর পন্থায় করার সহায়ক। এই ঘ্বীপ- 
পুঞ্জ ছুই ধরনের বিশেষ কোষ দ্বারা গঠিত--“আ'ল্ফা, (8100; ) ও “বাটা, 
(৪6 )। বীটা-কোষগুলি ইনস্থলিন উৎপার্দন করে আর আলফা-কোষগুলি 
গকাগোন? (818৪০০ ) নামে একটি গ্রন্থির উৎপাদন করে। গুকাগোনের 


১৫৮ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথ। 


কার্যকারিতা ইনসুলিনের বিপরীত, ফলে রক্তে গ্লুকোজ ঘনত্বের প্রভাবে ছুই 
হরমোনের ক্রিয়ায় ভারসাম্যের এদিক-ওদিক হয়ে থাকে । 

বহুমূত্র রোগের ক্ষেত্রে বিপদ হচ্ছে এই যে, 'ল্যাংহার্নের দ্বীপপুঞ্জের ইনস্থলিন 
উৎপাদন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। স্থৃতরাঁং রক্তে গ্লুকোজের ঘনত্ব বাড়তে থাকে । 
যখন এই ঘনত্ব স্বাভাবিকের তুলনায় শতকর! ৫* ভাগ বাড়ে, তখন মানা 
'ৃক্ধ প্রবেশ পথ? (£9729] 6৪88০10 ) অতিক্রম কনে অর্থাৎ গ্লুকোজ উপচিয়ে 
মৃত্রের সঙ্গে মিশে যায়। এক দিক দিয়ে মৃত্রে মিশে গ্লুকোজের এই অপচয় 
মন্দের ভালো, কারণ যদি রক্তে গ্লুকোজের ঘনত্ব আর বাঁড়ত তবে রক্তের 
সান্দ্রতাও ( ₹1৪00016 ) বাঁড়ত, ফলে হৃদযস্ত্ররে উপর অনাবশ্তক চাঁপ বাড়ত। 
( হৃদযন্ত্র রক্তনঞ্চালনের জন্য পরিকল্পিত, গুড়ের জন্য নয় )। 

মধুমেহ রোগ নির্ণয়ের ক্লাসিক পদ্ধতি হচ্ছে, মৃত্রে শর্করার উপস্থিতি নির্ণয় 
কর!।। উদাহরণস্বরূপ বল! যায় যে, কয়েক ফোটা মূত্র “বেনেডিক্টের” ভ্রবণে 
(আমেরিকার রসায়নবিদ ফ্র্যান্সিন্‌ গ্যানো বেনেডিক্টের নামানুসারে ) তণ্ত 
কর। হয়। উপরোক্ত দ্রবণে কপার সালফেট (0০767: 9০1)%69 ) থাকাক্ 
রঙ ঘন নীল হয়। যদি মৃত্রে ্ুকোজ না! থাকে তবে ভ্রবণটির রঙ নীলই থাকে । 
যদি গ্লুকোজ উপস্থিত থাকে তবে কপার সাঁলপেট কিউপ্রাস অক্সাইডে 
(95707058 05106 ) পরিবর্তিত হয়। কিউপ্রাস অক্মাইড বস্তটি ইটের মতো 
লাল রঙের অদ্রবণীয় বস্ত। স্থৃতরাঁং টেস্ট-টিউবের তলদেশে রক্তাভ অধঃক্ষেপ 
নিভূ'লভাবে মৃত্রে শর্করার উপস্থিতি প্রমাণ করে, যাঁর অর্থ হচ্ছে মধুমেহ 
রোগ। 

বর্তমানে সহজতর পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে । প্রায় ছুই ইঞ্চি লম্বা ছোট 
ছোট কাগজের টুকরে। ছুই ধরনের উৎসেচক-গ্ল,কোজ ডিহাইড্রোজেনেস্‌ 
(81595 0670:02971956 ) এবং পারক্সিভেজ (€ 19:010889 ) ও জৈব 
বস্ত 'অরথোঁটলিডিনে” (০:৮0০০):0109 ) ভেজানে। হয়। হলদে রঙের এই 
কাগজের টুকরো রোগীর যৃত্রে ডুবিয়ে বাতাসে মেলে দেওয়া হয়। গ্লুকোজ 
উপস্থিত থাঁকলে বস্তুটি গ্রকোজ ডিহাইড্রোজেনেসের প্রভাবন সহায়তার মারফৎ 
বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়। ফলে হাইড্রোজেন পারকৃসাইভ 
( ন)3:08590) 799:05109 ) উৎপন্ন হয়। তখন কাঁগজস্থ পাঁরকিডেজ এই 
হাইড্রোজেন পারকসাইডকে অরখোঁটলিডিনের সঙ্গে সংযুক্ত হতে সাহায্য করে, 
যার ফলে ঘন নীল রঙ উৎপন্ন হয়। সংক্ষেপে হলদে কাগজটি মৃত্রে ডোবানর 


দেহে ১৫৯ 


ফলে যদি নীল রঙে পরিবতিত হয় তবে প্রবল সন্দেহ করা যেতে পারে যে, 
মধুমেহ রোগ হয়েছে। 

মৃত্রে সর্করার উপস্থিতির অর্থ মধুমেহ রোগ রোগীর দেহে যথেষ্ট অগ্রসর 
হয়েছে । তার চেয়ে গ্লুকোজ মাত্র! যাঁচাই ক'রে বৃক্ধ প্রবেশপথ অতিক্রম করার 
পুর্বেই রোগ নির্ণয় কর। উৎকৃষ্টতর পন্থা । বর্তমানে বহুল প্রচলিত পরীক্ষা হচ্ছে 
'প্লুকোজ সহন পরীক্ষা; (21090959 101672096 6৪৮ ) অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির, 
আহার্ষে গ্ুকোজ সংযুক্ত ক'রে, পরে রক্তে গ্লুকোজ মাত্রা! বাড়িয়ে দিয়ে 
এ মাত্রার কম হওয়ার হার পরিমাপ করা স্বাভাবিকভাঁবে অগ্র্যাশয় থেকে 
এক্ষেত্রে প্রচুর ইনসুলিন নিঃস্ত হয়। সুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে দু'্ঘণ্টার মধ্যেই 
শর্করার মাত্রা স্বাভাবিক পায়ে নেমে অসে। যদি শর্করার মাত্রা তিন ঘণ্টা 
বা তার পরেও বেশি থাকে তবে বুঝতে হবে অগ্র্যাশয়ের কমক্ষমতা কম-_ 
অর্থাৎ সেই বিশেষ ব্যক্তি সম্ভবতঃ মধুমেহ রোগের . প্রাথমিক আক্রমণে 
আক্রান্ত 

ব্যানটিং এবং বেস্ট কর্তৃক ইনস্থলিন পৃথকীকরণের এক বছরের মধ্যেই 
চিকিৎসকরা বহুমুত্র রোগীর্দের স্চীপ্রয়ৌগে গ্রস্থিরসটি দান করার মাধ্যমে 
চিকিৎসা করতে থাকেন। কিন্তু ষদ্দিও লুচীপ্রয়োগে বহুমূত্রে আক্রান্ত রোগী 
পরিমিত স্বাভাবিক জীবন-যাঁপন করতে পারে তবুও এইভাবে নিয়মিত ইনস্থলিন 
গ্রহণে অস্থবিধাও প্রচুর । ইনস্থলিনের এই অধিক মাত্র! স্বাভাবিক অব্যাহত 
“ফীড-ব্যাক্‌* পদ্ধতির সুক্ম সাম্যের তুলনায় রক্ত মাত্রায় হঠাৎ বড় রকমের 
পরিবর্তন আনে। তাছাড়া অবশ্য “হাইপো-ডারমিক স্থচও (15000020010 
71981199 ) বিরক্তিকর । ছুর্তাগ্যক্রমে ইনসুলিন খাগ্য হিসাবে ব্যবহার কর। 
যাঁয় না, কারণ পাকস্থলীতে বস্তুটি দ্রুত বিশ্লিষ্ট হয়। যাই হোক, ১৯৫৪ 
খীষ্টান্ষে গবেষকগণ ইনন্ুলিনেস্ট নামে একটি উৎসেচক আবিষাঁর করেন, যে- 
বস্তট ইনস্থলিন ধবংস করে? বন্তটির কার্যকারিতা হচ্ছে দেহস্থ বাড়তি ইনস্থলিন 
সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট করা । অনুমান কর! যাক, এই উৎসেচকটির কার্ধকারিতা নষ্ট 
করা সম্ভব, তাহলে বহুমূত্র রোগাক্রান্ত রোগীর সামান্য স্বাভাবিক ইনস্থলিন 
সরবরাহ বেশিক্ষণ কাঁজ করতে সক্ষম হবে। সে ক্ষেত্রে রোগী হয়ত গ্রস্থিরসটির 
সুচীপ্রয়ৌগ ছাড়াই বাঁচতে পারবে। উক্ত উৎসেচকটি অকমণ্য করার ওষুধ 
হয়েছে। 

বস্ততঃ, বহুমূত্র রোগের কয়েকটি ক্ষেত্রে চিকিৎসার জন্য ছুই ধরনের বটিকা 


১৬৮ আধুনিক বিজ্ঞানের গোঁড়ার কথা 


ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে একটি কোষগুলির শর্করা ব্যবহারে সাহায্য 
করে। 


সম্ভবতঃ ক্ষুধ! নিয়ন্ত্রণে ইনন্থলিনের কিছু ভূমিকা আছে । 

যদিও ইতিহাসে এমন আহার-সচেতন জাতি আর দেখা যায় না, তবুও 
আমেরিকার মতো। স্-আহারী জাতির মধ্যে দেহের ওজনের অতিবৃদ্ধি প্রায় 
সর্বজনীন রূপ নিয়েছে । যদিও চিকিৎসক এবং বীমা কোম্পানীগুলি 
জনসাধারণকে এই কথ। বোঝানোর জন্য বহু চেষ্টা করেছেন যে,ওজনের অতিবুদ্ধির 
ফলে মধুমেহ, ধমনীর কাঠিন্য (861৩79501670519 ) প্রভৃতি গুরুতর রোগের 
পথ প্রশত্ত ক'রে জীবন প্রত্যাশার হার কমিয়ে দেয় তবুও এই অতি বৃদ্ধির মাত্র! 
কমার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। 

এই ব্যাপারের সহজ ব্যাখ্যা হচ্ছে পৃথুল (0১9৪6) লোকের ওদরিক | এই মত 
শুধু মাত্র কূশ লোকদের । প্রত্যেক পৃথুল লোকই সাক্ষ্য দেবে যে, মোদবৃদ্ধি তাদের 
স্বাস্থ্য, আরাম এবং আকৃতির পক্ষে ক্ষতিকর--তা৷ জেনে বহুবার তারা আহারের 
ব্যাপারে সংষমী হবার চেষ্টা করেছেন। সাময়িকভাবে তীাঁর। স্থৃফল পেলেও 
পুনরায় তীরের ওজন বেড়েছে । (ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, আমার ওজন 
প্রায় ৩০ পাউও বাড়তি এবং উপরোক্ত মন্তব্যের সঙ্গে আমি একমত )। 

মনোবিজ্ঞানীরা অবশ্য জটিল এক তত্বের অবতারণা করেন, তীদেের মতে 
অতি আহার শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বোকামি নয়, বন্ততঃ ব্যক্তিগত সচেতন নিয়ন্ত্রণের 
বাইরে তার্দের এই ব্যাপারে বাধ্য করা হয়। তীদ্দের মতে, পৃথুল ব্যক্তির! 
শৈশবের পারিবারিক প্রতিবেশের ফলে “অস্মিত। গোলযোগে বা ব্যক্তিত্ব বিপর্যয়ে? 
(76:800811য 41558:097006 ) আক্রান্ত। তাই বন্ধু-বান্ধব ও চিকিৎসকদের 
উপদেশ এবং নিজেদের সহজ বুদ্ধির বিরুদ্ধেও এক নিজ্ঞত ( 91907501099 ) 
শক্তি তাদের অতি আহারে বাধ্য করে। 

হয়ত তাই কিন্ত মনোবিজ্ঞানীরা৷ এখনও তাদের আবিষ্কৃত কোনে! মাঁনসিক 
চিকিৎস। ( 708501018৮5 ) পদ্ধতির সাহায্যে পৃথুলতার হার কমাতে পারেননি । 
১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আইওয়া সেঁট কলেজের ছুইজন পুষ্টিবিদ্াবিদ্‌ এল্‌, জি. বুকিনাল 
এবং ই. ইস্‌. এপ-ররাইট, মনোবিজ্ঞান প্রস্থত পৃথুলতার কারণ সম্বন্ধীয় তত্ব 
পরীক্ষা করার প্রচেষ্টার বিবরণ দান করেন। তার! গ্রাম্য বিষ্ভালয়ে পাঠরত 
১১১টি বালিকার পর্যালোচন। করেন, যাঁদের দুইভাগে বিভক্ত করা হয়ঃ একদল 


দহ ১৬১ 


তিন বৎসর যাবৎ স্পষ্টতঃই পৃথুল, অপরদল স্বাভাবিক ওজনবিশিষ্ট। ছুই দলের 
মধ্যে ব্যক্তিত্ববাচক অথবা ব্যবহারগত কোনে! পার্থক্য দেখ! যায়নি । একটি 
মাত্র পার্থক্য য! দেখা গিয়েছিল, তা হচ্ছে এই যে, পৃথুল মেয়েদের পিতামাতা 
গড়ে স্বাভাবিক মেয়েদের পিতা-মাতার তুলনায় পৃথুল। 

এই ব্যাপার কি পৃথুলতার বংশগত প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়? অবশ্ত বলা 
যেতে পারে যে, পৃথুল পিতা-মাতার সন্তান খাবার টেবিলে পিতা-মাতার দেখা- 
দেখি খাছ্যের পরিমিতি বোধ হারাতে পারে । পরীক্ষাগারে এক ধরনের ইদুর 
উৎপাদন কর! হয়েছে যেগুলিকে ইচ্ছামতে। আহারের স্থযোগ দিলে সমস্থষোগ 
লাভকারী অন্যান্ত প্রজাতির তুলনায় তাঁর দ্বিগুণ মোট! হয়ে ওঠে ; এ ব্যাপারটি 
তাহলে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হবে ? 

অনুমিত হয়, সচেতন-খাগ্য বিলাস অথবা নিজ্ঞণত বোৌধ্যকরণ-_-ষে, 
কৌনোটাই অতি আহারের কারণ হোক না কেন, সব ক্ষেত্রেই একট! দৈহিক 
প্রবণতা আছে, ঘা! বংশগতির ফল--যেন চোখের রঙের ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। 
অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকে এমন একটা কিছু নিয়ে জন্মাই,--কোনে। কোনো 
শারীরবৃত্তবিদ যার নাম দিয়েছেন “গ্যাপ্সেন্ট্যাট? (৯27০99%৯),ষেটি চুললী নিয়ন্ত্রণকারী 
থার্মোস্ট্যাটের মতোই ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করে। এএাগ্সেস্ট্যাট? যদি উচ্চগ্রামে বাধা 
থাকে তাহলে সেই বিশেষ ব্যক্তি প্রয়োজনের তুলনায় বেশি “ক্যালরি? গ্রহণ 
€(8101199 ) ক'রেই চলে। যদি সে কঠোর আত্ম-সংযমের চেষ্টা করে তবুও 
কিছু আগে বা পরে সংযমের বীধ ভেঙ্গে ষায়। 

১৯৪০ খ্রীষ্টান্ধের গোড়ার দিকে শারীর-বৃত্তবিদ এস্‌. ডত্রিউ, র্যান্সন্‌ প্রমাণ 
করেন যে, 'হাইপো-খ্যালামাসের ( 5০০9081875৪ মস্তিফের নিয্নাংশে 
অবস্থিত) একটি অংশ ধ্বংস হলে প্রাণীরা পৃথুল হয়। অন্থমিত হ'ল, 
এ্যাপ্নেন্ট্যাটের অবস্থানের সন্ধান পাওয়। গিয়েছে । কি থেকে এই বস্তটির 
কার্ষকারিতা নিয়ন্ত্রণ হয়? ক্ষুধার আলা” কথাট। মনে আসে। খালি 
পাকস্থলী তরংগিত ও আকুষ্চিত হয় 'এবং খাছ্ের প্রবেশে এই আকুঞ্চন 
প্রশমিত হয়। সম্ভবতঃ, পাকস্থলীর এই আকুঞ্চনই এাঞ্নেস্ট্যাটের নির্দেশ। 
কিন্তু ব্যাপারট। তা নয় ; শল্য চিকিৎসায় পাকস্থলীর অপসরণ ক্ষুধ! নিয়ন্ত্রণ 
ব্যাহত করেনি । 

হারভার্ডের শারীরবৃত্তবিদ জ1 মেয়ার আরও যুক্তিসঙ্গত তত্ব উপস্থাপিত 
করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, রক্তের গ্ুকোজ মাত্রায় খ্যাগ্েস্ট্যাট সাড়া 

পঞ্চম খণ্ড -১১ 


১৬২ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


দেয়। খাদ্য পরিপাকের পর রক্তের গ্লুকোজ মাত্রা ধীরে ধীরে কমে যায় 
যখন এই মাত্র! একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে তখন গ্যাগ্নেস্ট্যাটটি আবার 
ক্রিয়! শুরু হয়। যদি সেইক্ষধার আহ্বানে সাড়। দিয়ে সেই ব্যক্তি আহার্ষ 
গ্রহণ করে তবে রক্তে গ্কোজের মাত্র! সাময়িকভাবে বাড়ে এবং এ্যাপেস্ট্যাটটির 
কাজ বন্ধ হয়ে যায়। 

ইনসুলিন গ্নুকাঁগোন ব্যবস্থার উপস্থিতি সত্বেও অল্প মাত্রায় এই গুকোজ 
মাত্রা ওঠানামা করে । স্থতরাং ইন্হলিন গ্লুকাগোন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপে ফলের 
তারতম্য ঘটা উচিত। প্রকৃতই গ্র.কাগোঁন স্থচী প্রয়োগে রক্তে মকোজের 
মাত্রা বাড়ে এবং ক্ষুধা মরে যায় ( সম্ভবতঃ পৃথুল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে গ্লকাগোন 
উৎপাদন কম হওয়ায় গ্রকোজের মাত্র! অস্বাভীবিক কম থাঁকে এবং প্রয়োজনা- 
তিরিক্ত ক্ষুধা প্রবল থাকে । কিন্ত ব্যাপারট। এখনও দুর কল্পনার পর্যায়ে )। 

যদি গ্রকোজের মাত্র ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করে তবে মধুমেহ রোগীর ক্ষেত্রে কি 
হয়? মধুমেহ রোগে ইনস্থুলিনের ন্যুনতায়-_প্লকোজের মাত্র! অস্বাভাঁবিক- 
ভাবে বেশি থাকে। “তার ফলে ক্ষুধা ন1 থাকাই স্বাভাবিক, কিন্তু বাস্তবে তা 
হয় না। মধুমেহ রোগীর] সর্বদাই ক্ষৎপীড়িত। 

মায়ার বলেন, প্কোজ কি হারে হাইপোথ্যালামাসে প্রবেশ করবে তার 
হার নিয়ন্ত্রণ করে ইনস্থলিন। মধুমেহ রোগে ইনম্থুলিনের ন্যুনতা অথবা 
অস্থপস্থিতির ফলে গ্যাপ্নেস্ট্যাটের কোষে গ্লকোজের প্রবেশ আরও আয়াসসাধা 
হয়ে পড়ে, ফলে যন্ত্রটি ক্রিয়া এমন হয় যেন রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কম। 
এাগ্নেস্ট্যাটটি বরাবরের মতোই চালু থাকে এবং মধুমেহ রোগী সর্বদাই ক্ষুৎগীড়িত 
থাকে। 


এ পর্যস্ত যে-সব গ্রস্থিরসের বিষয় আলোচিত হ'ল সবই হয় প্রোটিন ( যেমন 
ইনসুলিন, গ্লকাগোন, নিক্রিটন ) অথবা ঈষৎ পরিবতিত এামিনো এ্যাদিড 
(যেমন থাইরঝ্সিন, ট্রাই-আয়োডোঁথাইরোনিন্, এযাড়িনালিন )। এইবার 
সম্পূর্ণ পৃথক এক গোঠীর কথা আলোচিত হবে--স্টেরয়েড হরমোন 
বা স্টেরয়েড গ্রন্থিরপ (96610: 19070001068 )। 

সেই কাহিনীর শুরু ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে, যখন ছুইজন জার্মান শারীরবৃত্তবিদ 
বান্নার্ড জোনডেক্‌ এবং এদ্‌ এ্যাস্হিম আবিষ্কার করেন যে, গর্ভব্তী নারীর 
মুখ্রের নির্ধাস স্্রী-ইদুরে হুচীপ্রয়োগ করছে সেগুলির যৌন উত্তাপ বাড়ে। 


দেহ ১৬৩ 


( তার্দের আবিষার ফলে গভসঞ্চারের প্রাথমিক অবস্থায় গর্ভবতী কিন তা নির্ণয় 
করার পন্থ। প্রথম আবিষ্কৃত হয় )। পরিষ্কার বোঁৰা গেল যে, তারা একরকম 
গ্রস্থিরদ আবিষ্কার করেছেন-_-নিশেষ ক'রে বস্তটি “যৌন গ্রস্থিরস” (৪6- 
1)00)08)8 )। 

ছুই বৎসরের মধ্যে জার্মানীর এ্যাডলফ বুটেন্তা্ড এবং সেপ্ট লুই বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের এডওয়ার্ড ডয়সি উপরোক্ত গ্রস্থিরসটি বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথক করতে 
সমর্থহন। স্্ীলোকের যৌন-উত্তাপের পরিভাষা “ইস্টাস্, ( ধক ) শব 
থেকে বন্তটির নামকরণ করা৷ হয় “ইস্টোন্‌” ( 8৪,0৮)। বস্তির পরিগঠন 
শীদ্্ুই নির্ণীত হল, দেখ! গেল বস্তটি একটি স্টেরয়েড যার পরিগঠন চতুচ ক্রযুক্ত 
কোলেস্টেরলের । 

£ইস্টেশজেনসমূহ? ( ইস্ট1সের জনুদাতি। --1580:0৮9178 ) নামক -যৌন 
হরমোন গোঠীর” মধ্যে ইস্ট ন্‌ একটি । ১৯৩১ ক্রীষ্টাব্ধে বুটেন্াগ্ প্রথম পুরুষ 
যৌন হরমোন অথবা “ঘ্যানড়োজেন* (পুরুষত্ব স্তিকারী---5750:006]1 ) পৃথক 
করেন। তিনি বস্তটির নাম দেন “এ্যান্ডোস্টেরন্? (800৮9861076 )। 

টৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে যে পরিবর্তন আসে তা! নিয়ন্ত্রণ করে (যৌন 
হরমোনগুলি £ যথা পুরুষের দাঁড়ি এবং নারীর ক্ষেত্রে বক্ষের বৃদ্ধি। 
নারীর জটিল রজঃচন্রর কয়েকটি ইস্টোঁজেনের সম্মিলিত ক্রিয়ার উপর 
নির্ভরশীল । 

স্্ী-যৌন হরমোনগুলি অধিকাংশই ডিস্বকৌষে উৎপাদিত হয় এবং পুরুষ 
যৌন হরমোনসমূহ উৎপাদিত হয় অগ্ডকোষে। এই ছুইটি অংগই তাই 
প্ল্যাণ্ডের বা গ্রন্থির পর্যায়ে পড়ে। যাঁকে বল! যায়, অত্যধিক শালীনতাবোধের 
দরুন জনসাধারণের ভাষায় যৌনান্গসমূহকে গ্ল্যাণ্” বলে উল্লেখ কর! হয়, ঘদিও 
সেইগুলির উপরে উল্লিখিত যথার্থ ই শালীন পরিভাষ। রয়েছে । 

যৌন গ্রন্থিরলগুলিই কেবলমাত্র 'ন্টেরয়েড হরমোন? নয়। প্রথম স্টেরয়েড 
ধরনের অ-যৌন যে রাসায়নিক বস্ত আবিষ্কৃত হয়, তা৷ হয় এযাড়িনাল গ্রস্থিসমূহে। 
বস্ততঃ সেগুলি হচ্ছে দ্বৈত গ্ল্যাণ্-_একটি অস্তস্থ গ্ল্যাণ্ড যাকে বল। হয় এ্যাড়িনাল্‌ 
“মেড়ুলা” (.85112)-_মজ্জার ল্যাটিন শব্দ থেকে গৃহীত) এবং বহিঃস্থ শ্ল্যাণ্ড, যার 
নাম এাড্রিনাল করটেক্স (০০:95) বন্ধলের ল্যাটিন শব্দ থেকে গৃহীত । 
মেড়ুলা' থেকেই খ্যাদ্রিনালিন উৎপাদিত হয়। ১৯২৯ শ্রী্টান্বে গবেষকগণ 
আবিষ্কার করেন যে, প্রাণীদের খ্যাদ্রিনাল গ্ল্যা্ড কেটে বাদ দেবার পরও (যার 


১৬৪ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


ফলে মৃত্যু নিশ্চিত ) করটেক্সের নির্যাস প্রয়োগে তারা বেঁচে থাকতে পারে । 
্বভাঁবতঃই অবিলম্বে “করটিক্যাল হরমোন? সম্বন্ধে অনুসন্ধান শুরু হ'ল। 





এপ্ডোক্রাই শ্যাগুসমূহ ( অস্তক্ষরণ গ্রস্থিসমূহ ) 


এই অনুসন্ধানের পশ্চাতে বাস্তব চিকিৎসা সম্বন্ধীয় কারণ ছিল। গ্যাড্িনাল 
অপসারিত করলে যে-সকল বাহ্‌ লক্ষণ প্রকাশ পায়, “এ্যাডিসনের রোগে” ও 
(9১4918008 0189286-_-১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্ে ইংরেজ চিকিৎসক টমাস খ্যাডিসন্‌ 
কর্তৃক প্রথম বণিত ) একই ধরনের লক্ষণ প্রকাশ পায়। স্পষ্টতঃই গ্যাদ্রিনাল 
করটেক্স কর্তৃক গ্রন্থিরস উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার ফলেই রোগটি প্রকাশ পায়। 
হয়তঃ ইনস্থলিন যেমন মধুমেহ সারায় “করটিকাল হরমোন+ সুচীপ্রয়োগেও 
এ্যাঁডিসনের রোগ সারতে পারে । 

এই অস্থুসন্ধান কার্ষে ছুই জনের অবদান উত্ভেখষোগ্য । একজন হচ্ছেন, 
টাঁডিয়াস রাইখস্টাইন্‌ (ধিনি পরবর্তীকালে ভাইটামিন “সি” সংঙ্লেষিত করেন ), 
অপর ব্যক্তি এডওয়ার্ড কেণ্ডার্প (ধিনি ২* বৎসর পূর্বে প্রথম “থাইরয়েড 
হরমোন" আবিষ্কার করেন )। ১৯৩ খ্রীষ্টাব্বের শেষের দিকে গবেধকহয় 


দেহ ১৬৫ 


খ্যাড্রিনাল করটেক্স থেকে চব্বিশটিরও বেশি বিভিন্ন যৌগ পৃথক করেন। 
অস্ততঃ চারটির মধ্যে হরমোনের ক্রিয়া প্রকাশ £পাঁয়। কেগ্ডাল যৌগ-বস্তগুলির 
নামকরণ করেন--“এ “বি” ই” 'এফ, ইত্যাদি । দেখা! গেল, সমস্ত “করটিকাল 
হরমোন'গুলিই স্টেরয়েড । 

এযাডরিনালগুলি অতি ক্ষুত্র গ্রন্থি এবং সাধারণ ব্যবহার্য করটিকাল নির্যাসের 
জন্য অসংখ্য প্রাণীর গ্রস্থি দরকার । আপাতদৃষ্টিতে এই সমস্যার যুক্তি সংগত 
সমাধান হচ্ছে গ্রন্থিরসগুলি সংশ্লেষিত করা । 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলা! কালে এক মিথ্যা গুজবের ফলে করটিকাল হরমোনের 
গবেষণ। পুর্ণোগ্ধমে এগিয়ে চলে । খবর পাওয়া গেল, জার্মীনরা আর্জেণ্টাইনের 
পশু বধ গৃহ থেকে এ্যাড়িনাল গ্ল্যাগুগুলি কিনে নিয়ে করটিকাল হরমোন 
উৎপাদন করছে, যা-হ্থুউচ্চ বিমান উড্ডীয়নে পাইলটদের কর্মক্ষমত1 বাড়িয়ে 
তুলেছে । এই গুজবে সত্য ছিল না, তবুও যুক্তরাষ্ট্র করটিকাল হরমোনসমূহ 
সংশ্লেষিত করার উপায় সম্বন্ধীয় গবেষণ? পুর্ণ অগ্রাধিকার লাভ করে--এমন কি 
এই গবেষণা পেনিসিলিন ও ম্যালেরিয়া আরোগ্যকারী ওষুধ সংশ্লেষণের চেয়েও 
প্রাধান্য লাভ করে। 

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কেপ্ডাল, যৌগ এটি" সংশ্রেষিত করেন এবং পরবর্তা বছরে 
মার্ক-এগু-কোং বস্তটির উৎপাদন পুর্ণোছ্ষে শুর করে । সকলকে হতাশ ক'রে 
বস্তটি এাডিমনের রোগের ক্ষেত্রে মূল্যহীন বলে প্রমাণিত হ'ল। গুরুতর 
পাঁরশ্রম করে মার্কের প্রাণরসীয়নবিদ লুইস এইচ. সারেট তখন ৩৭টি পর্যায় 
বিশিষ্ট উপায়ে যৌগ “ই: টি সংগ্লেষিত করেন_ পরবর্তা কালে যে বস্তটির নান 
হয় “কর্টিসন? ( 0০:080739 )। 

যৌগ “ই”টির সংশ্লেষে চিকিৎসক মহলে তখন সামান্যই সাড়। জেগেছিল। 
যুদ্ধ শেষ হ'ল, জার্মান পাইলটদের ক্ষেত্রে করটিকালের ভেন্কি অসত্য বলে 
গ্রমাণিত হ'ল এবং যৌগ “এটি কোনে। কাজেই লাগল না । তখন অপ্রত্যাশিত 
একটি দ্দিক থেকে যৌগ “ই'টি প্রাধান্য লাভ করল। 

২০ বছর ধরে মেয়ে ক্লিমিকের চিকিৎসক ফিলিপ শোয়ালটার হেঞ্চ কষ্টকর 
এবং সময় বিশেষে পক্ষাঘাত স্ষ্টিকারী রোগ রিউমাটয়েড আরথা ইটিস্ঃ 
( চ190107601 87000019 ) সম্বন্ধে গবেষণা করছিলেন। হেঞ্চ সন্দেহ করেন, 
এই রোগের বিরুদ্ধে স্বাভীবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা দেহে আছে-_কারণ, গর্ভাবস্থায় 
এবং কাঁমলা৷ রোগের ( 78.000706 ) আক্রমণ কালে আরথাইটিস্‌ রোগ আরোগ্য 


১৬৬ আধুনিক বিজ্ঞানের গোঁড়ার কথা 


হয়। তিনি এমন কোনো জীব-রাঁসয়ানিক কারণ খুঁজে পেলেন না, ঘ! গর্ভাবস্থা ও 
কামলা রোগে একযোগে উপস্থিত। তিনি পিত্রপ্রক (016 70181075068 
কামলা রোগে জড়িত ) এবং যৌন হরমোন (গর্ভাবস্থার সঙ্গে জড়িত ) উভয়ের 
শৃচীপ্রয়োগই চেষ্টা করেন-_কিস্তু আরখাইটিস্‌ আক্রীস্ত রোগীর পক্ষে 
কোনোটাই কার্ধকরী হয়নি । 

যাই হোঁক, এই ব্যাপারে করটিকাল হরমোন যে জড়িত তার ইতস্ততঃ 
প্রমাণ পাওয়া যেতে লাগল এবং ১৯3৯ খ্রীষ্টাব্দে উপযুক্ত পরিমাণে করটিজোন 
লভ্য হুলে হেঞ্চ বস্তুটি পরীক্ষা করেন। ফল হ'ল আশ্চর্য! ইনহ্ৃলিনে যেমন 
মধুমেহ সারে না, এই ওষুধে তেমনই আরথ,াইটিসও সারে ন! কিন্তু লক্ষণগুলির 
উপশম হয় এবং আরথাইটিস আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে এই উপশমই স্বর্গের 
আশীর্বাদ স্বরূপ। তাছাঁড়াও পরে প্রমাণিত হ'ল যে, গ্রাডিসনের রোগের 
চিকিৎসাঁও কটি সোনে সম্ভব _-ষা যৌগ “এ-র দ্বার। সম্ভব হয়নি । 

১৯৫০ ্রীষ্টাব্ধে করটিকাল হরমোন” সংক্রান্ত গবেষণার জন্য কেপ্ডাল, হেঞ্চ 
এবং রাইনস্টাইন্‌ একত্রে ভেষজতব ও শারীরবিগ্ায় নোবেল পুরস্কার লাভ 
করেন। 

দুর্ভাগ্যক্রমে দেহের কার্কারিতায় “করটিকাঁল' হরমোনগুলির 'প্রভাঁব এত 
বহুমূখী যে, সর্বদাই নানা উপসর্গের ভয় আছে এবং তার মধ্যে কোনে কোনোটি 
আবার মারাত্মক । তাই করটিকাল হরমোন সংক্রাস্ত চিকিৎস] অত্যাবশ্যক না 
হলে চিকিৎসকর1 বস্তুটি ব্যবহার করতে অনিচ্ছুক । এই সব চরম উপসর্গগুলি 
দূরীকরণের জন্য করটিকাল হরমোনগুলির শন্থূপ সংঙ্গেষিত নানা বন্ত (কোনো 
কোনোটির অগুতে ফ্ুরিন পরমাণু সংযুক্ত ) বাবহারের চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু এখনও 
উপযুক্ত আদর্শ বস্তুর সন্ধান মেলেনি । আক্গ পর্যস্ত আবিষ্কৃত সর্বাধিক সক্রিয় 
করটিকাল হরমোনগুলির অন্ততম “এ্ালডোস্টেরন? (71103691000 ) ১৯৫৩ 
খরষ্টান্দে রাইখস্টাইন্‌ এবং তাঁর সহকর্মীবুন্দ কর্তৃক পৃথকীরুত হয় । 


এইসব বিভিন্ন শক্তিশালী গ্রস্থিরসসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে কিসে? সবগুলিই 
(কতকগুলি এই বইতে উন্লেখই করা হয়নি ) দেহে কম-বেশি চূড়ান্ত প্রভাব 
বিস্তার করতে পারে । তা সত্বেও সবগুলি একত্রে এমন স্থষমভাবে কাঁজ করে 
ষে, দেহ-ছন্দে ছেদ ন! পড়ে স্থষ্ট কাধ সম্পাদিত হয়। অনুমিত হয়, নিয়ন্ত্রণকারী 
এমন কিছু আছে য। বস্ত্গুলির কার্ধ নিয়স্ত্রিত করে। 


দেহ ১৬৭ 


উপরোক্ত প্রশ্নের প্রায় সঠিক উত্তর পিটুইটারী-_মন্তিফের নিয়ে ( মস্তিকের 
অংশ বহিভূত ) একটি কষত্রগ্রস্থি। প্রাচীন ধারণ! যে, এই গ্রন্থির ক্রিয়ার ফলেই 
লাল৷ নির্গত হয় সেই জন্তই এইরকম নামকরণ হয়েছে__কারণ, শব্দটির ল্যাটিন 
বযুৎপত্তি “পিটুইটা, (1)160118--স্পিট, ৪116 অর্থাৎ থুথু শন্দটিও এই থেকে 
এসেছে )। উক্ত ধারণ! ভ্রাস্ত হওয়ায় বৈজ্ঞানিকগণ গ্রস্থিটির পুনর্নামকরণ 
করেছেন 'হাইপোফাইসিস্‌ (1/৮০78)৪ । (শ্ত্রীক শব্ধগত অর্থ নিয়ে উৎপন্ন 

অর্থাৎ মস্তিফের নিয়ে )। কিন্তু পিটুইটারী শব্দটি এখনও সাধারণভাবে 

বাধহৃত হয়। 

গর্যাগুটির তিনটি অংশ--সম্মুখবর্তী ভাগ ( ৯1৮০৮০৮100৪ ), পশ্চাদ্বতা ভাগ 
(1)75%071০: 1019) এবং কোনে। কোনে। জীবে এই ছুইয়ের সংযোগ-সাঁধনী একটি 
ক্ষুদ্র সেতু । সম্মুখবর্তাঁ ভাগই সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, কারণ সেখানে অন্ততঃ 
ছয্ট হরমোন উৎপাদিত হয় ( সবগুলিই ক্ষুদ্র অখু প্রে।টিন ), যেগুলি বিশেষ 
ক'রে নালীহীন গ্রন্থিগুলির উপর বিশিষ্ট ক্রিয়া করে বলে অনুমিত হয়। অন্য 
ভাবে বলতে গেলে পিটুইটারীর সম্মুখবর্তী অংশ অর্কেন্টী পরিচালনকারীর 
ভূমিক। নেয়, যার নির্দেশে অন্যান্য গ্রন্থিগুলি হ্থরে লয়ে চলে। (উল্লেখযোগ্য 
যে পিটুইটারী মাথার খুলির ঠিক কেন্দ্রে অবস্থিত ; যেন বিশেষ ক'রে সবচেয়ে 
নিরাপদ আশ্রয়ে প্রতিঠিত )। 

পিটুইটারীর অন্যতম দূত হচ্ছে "থাইরয়েড উদ্দীপক হরমোন? ( &:০1৫- 
৪01010.0121)017))0)9 বা 1511) বস্তুটি 'ফীড ব্যাক পদ্ধতিতে থাইরয়েডকে 
উদ্দীপিত করে। অর্থাৎ বস্তুটি থাইরয়েড হরমোন উৎপাদনে থাইরয়েডকে 
উদ্দীগিত করে; রক্তে থাইরয়েড হরমোনের ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে পিটুইটারী কর্তৃক 
টি. এস্‌. এইচ. উৎপাদন বন্ধ হয়; রক্তে টি, এস্‌. এইচ কম হলে থাইরয়েড 
উৎপাদন বন্ধ হয়, ফলে টি. এস্‌. এইচ. উৎপাদনে পিটুইটারী উদ্দীপিত হয় -_ 
এইভাবে চক্র আবর্তনে ভারসাম্য বজায় থাঁকে। 

একই উপায়ে 'এাড়িনাল-করটিকাল-উদ্দীপক হরমোন” ব৷ ঘ্ঘাড়িনে 
করটিকোট্রপিক হরমোন” (40 এ, দি. টি. এইচ,) করটিকাঁল হরমোন 
সমূহের মাত্র। ঠিক রাখে । যদি বাঁড়তি এ. সি. টি. এইচ, দেহে স্চী প্রয়োগ 
কর! হয় তবে এই হরমোনগুলির মাত্রা দেহে বাড়বে। স্থৃতরাং এই উপায়ে 
কর্টিসোন সুচী-প্রয়োগের একই ফল লাভ হয়। সেই কারণে “রিউমাটয়েড 
আরথ ইটিসের চিকিৎসায় এ. সি. টি. এইচ. ব্যবহৃত হয়। 


১৬৮ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথ! 


পিটুইটারীর সম্মুখভাগ উৎপাঁদিত হরমোনগুলির মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ 
হচ্ছে 'সোমাটোট্রপিক হরমোন ( এস্‌. টি. এইচ), যার জনপ্রিয় নাম “গ্রোথ 
হরমোন? (০6) 1)020708)9 )। বন্তটির প্রভাবে দেহের সাধারণ বু্িলাভ 
ঘটে। যে শিশুর এই গ্রস্থিরসটি যথেষ্ট উৎপাদ্দিত হয় না সে বামনত্ব প্রাপ্ত হয়, 
আর যার উৎপাদন বেশি সে কালে সার্কাসের দৈত্য হয়। যদি পূর্ণবয়স্কতা৷ 
প্রাপ্তির আগে এই গোলযোগ দেখা ন! দেয় ( অর্থাৎ যখন হাড়গুলি পুর্ণাবয়ৰ 
প্রাপ্ত হয়ে কঠিন হয়ে পড়ে ) তখন সাধারণতঃ হাত, পা, চিবুক ইত্যাদি ষে 
কোনটি বিরাটত্ব প্রাপ্ত হয়-যে অবস্থাকে বলা হয় ঘ্্যাক্রো মিগালি' 
(80702298515, বিরাট চরমপ্রাস্ত সমূহের শ্্বীক শব্ধ থেকে গৃহীত )। 

রাসায়নিক ক্রিয়ার অর্থে এই গ্রস্থিরসগুলির ক্রিয়া-রহস্য কী তার অনুসন্ধানে 
গবেষকগণ আজ পর্ধস্ত কঠিন বাধার প্রাচীরেই ব্যাহত হয়েছেন। তারা 
এখনও সঠিকভাবে জানেন না যে, কিভাবে একটি গ্রন্থিরস তার স্বনির্দিষ্ট কাঁজ- 
গুলি সমাধা করে। 

এ কথ নিশ্চিত বলে অন্থমিত হয় যে গ্রস্থিরসগুলি উৎসেচকের মতো৷ ক্রিয়া 
করে না। অন্ততঃ কোন্‌ গ্রন্থিরস ষে প্রত্যক্ষভাবে নির্দিষ্ট ক্রিয়ায় প্রভাবকের 
কার্য করেছে ত] জানা যায়নি । বিকল্প অন্গমান এই যে, গ্রস্থিরসগুলি নিজেরা 
উৎসেচক না হলেও উৎসেচকগুলির উপর ক্রিয়া! করে-__অর্থাৎ উৎসেচকের ক্রিয়া! 
হয় উদ্দীপিত করে, ন! হয় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। গ্রস্থিরসগুলির মধ্যে 
সবচেয়ে বিশদভাবে পর্যালোচিত ইনহুলিন গ্রস্থিরসটি গ্ুকোকাইনেজ' নামে 
( &10০0)188৩ ) উৎমেচকের (ষে উৎসেচকটি গ্ুকোজকে গ্লীইকোজেনে 
পরিবতিত করার জন্য অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় ) সঙ্গে জড়িত বলে নিশ্চিতভাবে অনুমিত 
হয়। এই উৎসেচকটির কাজে এযা্টিরিয়র পিটুইটারী এবং খ্যাড়িনাল করটেক্মের 
নির্ধাস প্রতিবন্ধকতার স্থষ্টি করে এবং ইনস্থলিন সেই প্রতিবন্ধকত! দূর 
করে। এইভাবে রক্তে ইনহ্ছলিনের উপস্থিতি এই উৎসেচকটিকে সক্রিয় 
করে তোলে ফাল গ্রকোজের গ্লাইকোজেনে পরিবর্তন ত্বরাদ্বিত হয়। 
কিভাবে ইনস্থলিন রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমায় তার ব্যাখ্যা এই তত্বে 
পাওয়া যায়। 

তথাপি ইনস্থুলিনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি বিপাকক্রিয়ার এতগুলি 
পর্যায়ে প্রভাব বিস্তার করে যে, উপরোক্ত একটিমাত্র ক্রিয়ার দ্বার! মধুমেহ রোগীর 
দেহ-রসায়নে সমন্ত অস্বাভাবিকতা উৎপাদন কী ক'রে সম্ভব তা৷ বোঝা কঠিন। 


দেহে গন. 


€ অন্থান্ত গ্রস্থিরসের বেলাতেও একই কথা সত্য )। সেইজন্য কোনো কোনে 
প্রাণরসায়নবিদ আরও ব্যাঁপক প্রভাব অন্বেষণের পক্ষপাতী । .. 

একটা বিশ্বাস ক্রমেই গড়ে উঠছে যে, ইনস্কলিন কোনে ভাবে গুকোজের 
কোষে অন্ুপ্রবেশে সহায়তা করে। এই তত্ব অনুসারে মধুমেহ রোগীর রক্তে 
গ্লুকোজের মাত্রা বেশি হবার কারণ এই যে, কোষে শর্কর। প্রবেশ করতে পারে 
না, ফলে তা রোগীর কোনোই কাজে আমে না। (মধুমেহ রোগীর অতৃপ্ত 
ক্ষধার কারণ বর্ণনায় পূর্বেই বল! হয়েছে, মেয়ার বলেছেন ষে রক্তের গ্কোজ 
এগ্লেস্ট্যাটের কোষসমূহে প্রবেশ লাভে সমর্থ হয় না )। 

যদি ইনস্থলিন গ্রকোজের কোষে প্রবেশে সহায়তা করে তবে নিশ্চয়ই 
বস্তটি কোনে! উপায়ে কোষ বিল্লীর উপর ক্রিয়া করে। কেমন করে? কেউ 
তা জানে না। বস্ততঃ কোষ ঝিলী সম্বন্ধেই বিশেষ কিছু জানা নেই, শুধু 
মাত্র এইটুকু জানা গেছে ষে, বস্তটি প্রোটিন ও স্রেহজাতীয় পদার্থে প্রস্তত। 
আমর। কল্পনা করতে পারি, ইনস্থলিন প্রোটিন অণু হিসাবে কোষ বিল্লীর 
প্রোটিনের এযামিনো! এ্যাসিভ গঠিত পার্শৃঙ্খল (59৩ ০১7৮) ) পরিবতিত করে 
এবং এইভাবে গ্লকোজের প্রবেশ-পথ খুলে দেয় (এবং সম্ভবতঃ আরও বহু বস্তরও)। 

বর্দি আমরা এই ধরনের সাধারণ বাখ্যায় সন্তষ্ট হই ( অবশ্য বর্তমানে 
তার বিকল্প কিছু নেই), আমরা অঙ্্মান করতে পারি যে, অন্যান্ত গ্রন্থিরস- 
গুলিও প্রতোকে নিজস্ব ধারায় কোঁষবঝিল্লীর উপর একইভাবে ক্রিয়া 
করে, কারণ প্রত্যেকটিরই নির্দিষ্ট এামিনো এ্যাসিড গঠন রয়েছে। 
অস্থুরূপভাঁবে স্টেরয়েড হরমোনগুলি স্সেহ জাতীয় পদার্থ হিসাবে বঝিল্লীর 
ন্েহজাতীয় পরমাণুর উপর ক্রিয়া করে- হয় কোনে। বিশেষ বস্তর প্রবেশ-পথ 
খুলে দেয়, নয় বন্ধ করে। স্পষ্টতই কোনে! বস্তকে কোষে প্রবেশে সাহাষ্য 
করে অথব! প্রবেশ-পথ বন্ধ ক'রে গ্রস্থিরসগুলি কোষের কারধকলাপে চূড়ান্ত 
প্রভাব বিস্তার করতে পারে । কোনো উৎসেচককে প্রচুর উপাদান সরবরাহ 
করে, কোনোটিকে বা বঞ্চিত করে, গ্রন্থিরসগুলি কোষের উত্পাদন কার্ধ 
নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যদ্দি ধরে নেওয়া যায় যে, একটিমাত্র গ্রস্থিরস 
অনেকগুলি বস্তর প্রবেশ বা অন-প্রবেশ নিয়ন্ত্িত করে তবে একটি গ্রস্থিরস 
উপস্থিতি বা অন্রুপস্থিতি বিপাক ক্রিয়ায় কী গভীর প্রভাব বিস্তার করবে 
তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি এবং বস্ততঃই ইনস্থলিনের ক্ষেত্রে সেই 
ব্যাপারই ঘটে থাকে । 


১৭, আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


উপরোক্ত ছবিটি আকর্ষণীয়। কিন্তু ঘদ্দি সত্যও হয় তবুও আরও প্রচুর 
নির্দিষ্ট ধরনের তথ্য প্রাণরসায়নবিদদের অনিবার্ধরূপে প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যক্রমে 
তার জন্য তার্দের আরও অপেক্ষ। করতে হবে । 


॥ স্বতুয ॥ 

সংক্রমণ, ক্যান্সার এবং পুষ্টিগত গোলযোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আধুনিক 
ভেষজের অগ্রগতি এই সম্ভাবন! বৃদ্ধি করেছে যে, কোনো ব্যক্তি আরও 
দীর্ঘজীবি হয়ে বৃদ্ধ হওয়া অবধি বেঁচে থাকতে পারে। বর্তমান পুরুষে 'জাত অন্ততঃ 
অধেক সংখ্যক ব্যক্তি ৭০ বছর বরস পর্যন্ত বাচার আঁশ] করতে পারে (যদি ন৷ 
পারমাণবিক যুদ্ধ বা অন্ত কোনে। একান্ত বিপর্ষয় ঘটে )। 

প্রাচীনকালে বাঁধক্যের ঘটনা বিরল হওয়ায়, সন্দেহ নেই যে অংশতঃ 
সেই কারণেই তৎকালে দীর্ঘাযুদের প্রতি অত্যন্ত বেশি রকমের শ্রদ্ধ৷ প্রদর্শন 
করা হ'ত। উদাহরণ স্বরূপ বল। যায় যে, '“ইলিয়াডে” “বৃদ্ধ” প্রীয়ম এবং 
“বৃদ্ধ' নেস্টর সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস প্রকাশ কর হয়েছে । বর্ণনা করা হয়েছে যে, 
মেস্টর তিন পুরুষ বেঁচেছিলেন, কিন্তু যে-আমলে আয়ুর গড় ২০ থেকে 
২৫ বছরের মধ্যে ছিল, সেই আমলে তিন পুরুষ বাঁচার জন্য ৭* বছরের 
বেশি বয়স হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। ৭০ ব্ছর বার্ধক্যের পধায়ে 
নিশ্চয়ই পড়ে কিন্তু বর্তমানের মান অন্থ্যাঁয়ী ব্যাপারটা অপাধারণ নয়। 
যেহেতু হোমরের সময় নেস্টরের বয়স লোকের মধ্যে আলোড়ন এনেছিল, 
সেইহেতু পরবর্তী কালের পুরাণকারর! অনুমান করেন যে, তিনি নিশ্চয়ই প্রীয় 
২০০ বছরের বৃদ্ধ ছিলেন। 

যথেচ্ছ আর একটি উদ্বাহরণ সংগ্রহ করলে দেখ। যাবে যে, শেক্সপীয়ারের 
“২য় রিচার্ড” এর প্রারস্ত কথ হচ্ছে “গণ্টের বুদ্ধ জন, ল্যাঙ্কাস্টারের সম্মানিত 
প্রাচীন” ইত্যাদি। কাহিনীতে উল্লিথিত আছে যে, জনের সমসাময়িকগণও 
তাঁকে বৃদ্ধ বলে মনে করতেন । তাই যখন জানা যাঁয় যে, গণ্টের জন মাত্র 
৫৯ বছর বয়স পর্যস্ত বেঁচেছিলেন তখন আমরা আশ্চর্যান্বিত হৃই। 
আমাদের কালের ইতিহাসে কৌতুহলোদ্দীপক উদ্দাহরণ হচ্ছে, এন্রাহাম 
লিঙ্কন। হয় তার শ্বশ্রুর জন্য, অথবা তার বলিরেখাস্কিত বিষ মুখের 
জন্য অথবা সমসাঁময়িককালের সঙ্গীতে তাকে “পিতা এত্রাহাম” বলে উল্লেখ 
করায় অধিকাংশ লোক মনে করেন, মৃত্যুকালে তিনি বৃদ্ধ হয়েছিলেন। 


দেহ ১৭১ 


অবশ্ঠ কল্পনা করা যায় ষে, তিনি বৃদ্ধ হয়েছিলেন । যখন তাঁকে হত্যা করা হয় 
তখন তার বয়স মাত্র ৫৬ বৎসর । 

এইসব বলার অর্থ এই নয় যে, আধুনিক ভেষজসমূহ আবিক্ষারের 
পূর্বে বান্তবিকই বাধক্য অজ্ঞাত ছিল। গ্রীসে নাট্যকার সোঁফোক্রি ৯* 
বছর বেঁচেছিলেন, বাগ্ী আইসোক্রেটিস বেঁচেছিলেন ৯পবছর। পঞ্চম 
শতাব্দীর রোমে ফ্লেরিয়া ক্যাসিগওডোরাস ৯৫ বছর বয়সে মার! যান। 
দ্বাদশ শতাব্দীর তেনিসের “ডোজ” (মুখ্য শাপক ) এন্রিকো৷ ডান্ডোলা 
৯৭ বছর বেঁচেছিলেন | রেনেসম যুগের চিত্রকর টিসিয়ান্‌ (17090 ) ৯ বছর 
বেঁচেছিলেন। পঞ্চদশ লুইএর আমলে বিখ্যাত কাডিনালের ভ্রাতুপ্ত্র ঢাক্‌ দ্য 
টিপেলু (৮০:৮১1198 ) ৯২ বছর বেঁচেছিলেন । 

উপরোক্ত উদ্ীহরণে যে ব্যাঁপারট। স্পষ্ট হয়েছে ত। হচ্ছে এই যে, 
চিকিৎসার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান সমাজে গড় জীন প্রত্যাশার হার 
বাড়লেও, ব্যক্তিগত পরমাঁযু দীর্ঘতর হয়নি। বর্তমানেও খুব কম লোকই 
আইসোক্রেটিস্‌ অথবা ডান্ডোলোর সমান অথবা দীর্ঘতর পরমাঁদু লাভ 
করবে ব'লে আমর! আশ। করতে পারি। আধুনিক নবতিপর ব্যক্তির যে 
অধিকতর উগ্যমের সঙ্গে জীবন-প্রবাহে অংশ গ্রহণ করতে পারবে তাও 
আমরা আশা করতে পারি না। ৯০ বছর বয়সে সোফোক্রিস মহান 
নাটকগুলি লেখেন এবং আইসোক্রেটিস বিখ্যাত বক্তৃতাগ্ুলি রচনা করেন । 
টিশিয়ান জীবনের শেষ বছর পর্বস্ত অংকন কার্ধ চালিয়ে যান; ৯৬ বছর 
বয়সেও ভান্ডোলো৷ ছিলেন বাইজানটাইন সাম্বাজোর বিরুদ্ধে ০ভনেশীয় 
যুদ্ধের অদম্য নেতা । ( আমাদের সমসাময়িক তুলনীর কর্মতৎ্পর বৃদ্ধাদের 
মধ্যে একমাত্র বাঁনার্ড শ-ই মর্বোৎকুষ্ট উদ্দাহরণ, যিনি ৯৪ বৎসর বয়স পরস্ত 
বেঁচেছিলেন )। 

যদিও পূর্বের তুলনায় আমাদের কালের লোক অধিকতর সংখ্যায় ৬ 
বছর বয়সে পৌছায় তথাপি সেই বয়সের পর অতীতের তুলনায় জীবন 
প্রত্যাশার হারের বিশেষ উন্নতি হয়নি। মেট্রোপলিটন জীবন বীমা 
কোম্পানী হিসাব করে দেখিয়েছে, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্বে ৬" বৎসর বয়স্ক পুরুষ 
আমেরিকাবাসীর জীবন-প্রত্যাশ৷ দেড় শতাব্দী আগের আমেরিকাঁর মতোই-_ 
অর্থাৎ পূর্বের হিসাবের ১৪৮ এর তুলনায় ১৪'৩। স্ত্রীলৌকদের ক্ষেত্রে এ 
সংখ্যা যথাক্রমে ১৬১ এবং ১৫'৮। ১৯৩১ শ্রীষ্টাবধের পর এাশ্টিবায়োটিকসের 


১৭২ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার, কথ! 


আবির্ভাবের ফলে ৬০ বৎসর বয়সে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই 
প্রত্যাশার হার বেড়েছে আড়াই বছর। তবে মোঁটের উপর বিজ্ঞান ও 
ভেষজের অগ্রগতি সত্বেও বার্ধক্য পূর্বের ন্যায় একইভাবে একই হারে 
মান্থষকে আক্রমণ করে । মানবিক যন্ত্রাদির ক্রমশঃ ক্ষয় এবং অবশেষে অচলতা। 
নিবারণের কোনে! উপায় মানুষের আজও জানা নেই। 

অন্যান্য যন্ত্রাদদির মতোই সচল অংশগুলিই প্রথম অচল হয়। শেষ 
সময়ে রক্ত সংবহনতন্ত্র ₹ক্রিয়াশীল হৃদপিণ্ড এবং ধমনীগুলিই মানুষের ক্ষেতে 
'্যাকিলিসের গোঁড়ালী” ( ছুর্বলতম স্থান )। অকাল মৃত্যু দমনে মানুষের 
অগ্রগতি, রক্ত সংবহনতস্ত্রেরে গোলযোগকেই পয়লা নম্বরের মারকের 
পর্যায়ে উন্নীত করেছে । আমেরিকা! যুক্তরাষ্ট্রে শতকর] ৫* ভাগ মৃত্যুর কারণ 
সংবহনতন্ত্রেরে রোগ এবং উক্ত রোগগুলির মধ্যে শুধুমাত্র ধমনীর কাঠিন্ত 
( &0179£09019:0589 ) রোগেই প্রতি চারজনে একজনের মৃত্যু হয়। 

ধমনীর অস্তঃস্থ পৃষ্ঠে শস্তচুরণবৎ ন্নেহজাতীয় পদার্থের অবক্ষেপন “ধমনী 
কাঠিন্য* রোগের (গ্রীক শবগত অর্থ “শশ্যচুর্ণবৎ কাঠিন্য” ) লক্ষণ, যার ফলে 
রক্ত সংবহন পাত্রগুলিতে স্বাভাবিক রক্ত সধালনের জন্য হুদ্পিগকে কঠিনতর 
শ্রম করতে হয়। ফলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় এবং পরিণামে ক্ষুদ্র সংবাহন পাত্রগুলির 
উপর চাপ পড়ায় সেগুলি ফেটে যেতে পারে। যদি মস্তিষ্কে ব্যাপারটা ঘটে 
« যে অঞ্চলটি বিশেষভাবে সহজ আক্রমণসাধ্য ) তবে তাকে বলা হয় “সেরিব্রাল 
হেমারেজ” “মস্তিক্ষে রক্ত ক্ষরণ' (০9:90:24 10800000509 ) বা “স্ট্শোক 
(৪৮০৮৪ )। কখনও কখনও এই পাত্রের ফেটে-যাওয়াট! ক্ষুদ্ধ আকারে ঘটে 
থাকে, যার ফলে নগণ্য সাময়িক ঈষৎ অস্বস্তি ঘটে, বা! কখনো! লক্ষ্যগোচর বড় 
হয় না কিন্তু বৃহৎ আকারে য্দি রক্ত সংবহন পাত্রের বিদারণ হয় ভবে তার 
ফলে পক্ষাঘাত ও ত্বরিত মৃত্যু আনয়ন করে। 

ধমনীর কর্কশতা এবং অপ্রশস্ততার ফলে আর একটি বিপদের ঝুকি 
আছে। ধমনীর অস্তঃস্থ কর্কশ পাত্রে অধিকতর ধর্ষণের ফলে রক্তের জমাট 
বাধার সভাবন! প্রবল এবং অপ্রশস্ত ধমনীতে রক্তের জমাট বাঁধার ফলে রক্ত 
সংবহন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। হৃদপিণ্ডের পেশীর সঙ্গে যুক্ত “করোনারী ধমনী'তে 
( 90:01087 ৪::16:5 ) রক্ত সংবহন বন্ধের ( করোনারা থ.্থসিস-_-০০:০০%] 
00:010199518 ) ফলে প্রায় তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। 

ঠিক কী কারণে ধমনীর দেয়ালে অবক্ষেপের সুচন! হয় তা নিয়ে চিকিৎসা 


দেহ ১৭৩ 


বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে । এ কথ! নিশ্চিত যে, কোলেস্টেরল এই 
ব্যাপারে জড়িত, কিন্ত ঠিক কি ভাবে জড়িত তাস্পষ্ট নয়। মন্ুয্যরক্তের 
প্লাজমায় “লিপোপ্রোটিন” (1)01)০670৪) সমূহ রয়েছে__ষে বস্তুটি কোলেস্টেরল 
এবং কতগুলি প্রেহজাতীয় পদার্থের মাধামে কতকগুলি প্রোটিনে সংবন্ধ। 
লিপোপ্রোটিনের কয়েকটি অংশ-_সুস্থ অথবা রুগ্ন অবস্থায়, আহারের আগে ও 
পরে, একটি নির্দিষ্ট গাঁড়তাঁয় বর্তমান থাকে । কতকগুলি বাড়ে, কমে, আহারের 
পর বাড়ে। কতকগুলি আবার পুথুল ব্যক্তির ক্ষেত্রে খুবই গাঁ়। 
কোলেস্টেরলের প্রাচুর্য সমন্বিত একটি অংশ, বিশেষ করে পৃথুল ব্যক্তি এবং 
ধমনী কাঠিন্য রোগাক্রাস্ত ব্যক্তির দেহে খুবই গাঁঢ়। 

রক্তে ন্মেহজাতীয় পদার্থ বুদ্ধি পেলে যেমন ধমনীর কাঠিন্য রোগ হয় 
তেমনই মেদবহুল হওয়ার সম্ভাবনা । কৃশ লোকের তুলনায় পৃথুল ব্যক্তির 
আথেরোসক্লেরোসিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। বহুমূত্র রোগীদের রক্তে স্সেহ 
জাতীয় পদার্থের মাত্রা অধিক এবং স্থস্থ লোকের তুলনায় তাদের ধমনীর কাঠিন্য 
হওয়ার সম্ভীবনা বেশি ; এবং সব মিলিয়ে কথ! হল এই যে, মেদবহুল লোকের 
বহুমূত্র হওয়ার সভভাবন। কুশ লোকের তুলনায় বেশি। 

স্থতরাং দীর্ঘজীবি ব্যক্তির! যে কৃশ, ক্ষুদ্রকায় হয় তার মধ্যে আকম্মিকতা 
কিছু নেই । দীর্ঘদেহী, মেদবহুল বাক্তির আমুদে হতে পারেন কিন্তু সাধাণতঃ 
তাড়াতাড়িই তাদের চলে ষেতে হয়। . অবশ্ঠ সর্বক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম আছে-_ 
কারণ উহন্স্টন্‌ চাচিল এবং হাঁরবার্ট হুভার উভয়েই বার্ধক্যের চরমে পৌছেছিলেন 
এবং দুজনের কেউই কখনও কৃশ ছিলেন বলে শোন! যায়নি )। 

বর্তমানে প্রশ্ন হচ্ছে খাগ্যের সাহায্যে ধমনীর কাঠিন্য রোগের বৃদ্ধি অথব। 
নিবারণ সম্ভব কি না। প্রাণীজ ন্মেহপদার্থ₹_যেমন দুধ, ডিম এবং মাখন বিশেষ 
করে প্রচুর কোলেস্টেরল সম্পন্ন, উদ্ভিজ্জ স্সেহজাতীয় পদার্থে কোলেস্টেরল কম। 
তাছাড়া উদ্ভিজ্ঞ স্নেহ জাতীয় পদার্থের নেহায়সমূহ (1৮ &০14৪ ) অপুর্ণযোজী 
01089007660. ) ধরনের, যেগুলি কোলেস্টেরলের অবক্ষেপে রোধ করে। 
যদিও এই ব্যাপারের অঙ্থুন্ধানে কোনে! সঠিক ফল পাওয়া যায়নি তবুও লোকে 
ধমনীগাত্রের স্থুলত্ব রোধ কল্লে “অল্প কোলেস্টেরল সমন্বিত আহারের” জন্তয 
ঝুঁকেছে। অবশ্য সন্দেহ নেই যে তার ফলে কোনে। ক্ষতি হবে ন|। 

অবশ্ত রক্তের কোলেস্টেরল, থাগ্তের কোলেস্টেরল থেকে সংগৃহীত নয়। 
দেহ সহজেই কোলেস্টেরল উৎপাদনে সক্ষম এবং উৎপাদন করেও থাকে। যদি 


১৭৪ আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথ। 


কোলেস্টেরলবিহীন খাগ্য গ্রহণ কর। হয়েও থাকে তাহলেও রক্তের লিপো- 
প্রোটীনে পর্যাপ্ত কোলেস্টেরল উপস্থিত থাকে। স্থৃতরাঁং এই কথা অস্থমান 
করা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় যে, কোলেস্টেরলের উপস্থিতিই সব নয়, নির্দিষ্ট ব্যক্তির 
দেহে ক্ষতিকর স্থানে উক্ত বস্তর অবক্ষেপের প্রবণতাই আমল । সম্ভবতঃ 
অত্যধিক কোলেস্টেরল উৎপাদনে বংশগত প্রবণত। বর্তমান । প্রাণরসায়নবিদর! 
এমন ভেষজের সন্ধানে আছেন, যা কোলেস্টেরল গঠনে বাঁধ! দেবে, তারা আশ! 
করেন, তার ফলে ধমনী-কাঠিন্তের প্রবণতাসম্পন্ন ব্যক্তির] উক্ত রৌগের আক্রমণ 
থেকে নিস্তার পাবে। 


কিন্ত ধমনী-কাঠিন্তের হাত থেকে রেহাই পেলেও লোকে বার্ধক্যে উপনীত 
হয়। বার্ধক্য সবজনীন রোগ | ক্রমশঃ দুর্বল হওয়া হাঁড়ের ভঙ্গুরতা৷ বৃদ্ধি, 
পেশীর শিথিলতা, জোড়গুলির কাঠিন্য প্রতিবর্তের ( 7€219স ) হাঁস, দৃষ্টিশক্তির 
ক্ষীণতা, মানসিক কমক্ষমত। হাঁস কিছুতেই রোধ কর! সম্ভব নয়। উপরোক্ত 
ঘটনাগুলির হার কোনে ব্যক্তির তুলনায় অপরের ক্ষেত্রে বেশি বা কম হলেও 
সর্বজনীন ভাবে অপ্রতিরোধ্য | 

কিন্ত কেন? বার্ধক্যই বাকি? আজ পর্যন্ত এই ব্যাপারে শুধুমাত্র দূর 
কল্পনাই হয়েছে । কেউ কেউ বলেছেন, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেহের সংক্রমণ 
প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় (যার হার বংশগতির উপর নির্ভরশীল )। আবার 
কেউ বা বলেন, কোষসমূহে এক ধরনের “আবর্জনা” জমে (যাঁর হার ব্যক্তি 
বিশেষে বিভিন্ন )। অনুমিত হয় যে, কোষ প্রতিক্রিয়ার ফলে জাত এইসব 
“আবর্জান” ধীরে ধীরে কোষে জমে, ষ1! কোষ ধ্বংস অথবা! দূরীভূত করতে সক্ষম 
নয় এবং অবশেষে সেইগুলি কোষের বিপাক ক্রিয়ায় এমন বাধার স্যষ্টি করে যে, 
কোষের কমক্ষমতা লোপ পায়। এই তত্ব অন্্যায়ী যথেষ্ট পরিমাণে কোঁষ 
এইভাবে অকম ণ্য হলে দেহের মৃত্যু হয়। এই ধারণার ভিন্ন ব্যাখ্যায় বল! হয় 
যে, প্রোটীন অণুগুলিই কালক্রমে “আবর্জনা*় পর্যবসিত হয়, কারণ নিজেদের 
মধ্যে পরসংযোগের (০:০৪8-11088 ) ফলে সেইগুলি কঠিন ও ভংগুর হয় এবং 
অবশেষে দেহ যন্ত্র ক্রমে ক্রমে অচল হয়ে পড়ে। 

ওয়াশিংটন বিশ্ববিষ্ঠালয়ের আলবার্ট আই, ল্যানসিং কর্তৃক অন্ুসন্ধানকৃত 
তত্বই সবচেয়ে বাস্তব, তিনি বার্ধক্যের সঙ্গে কোষে পু্তীভূত অ-ন্রবণীয় 
ক্যালশিয়ামের যোগাযোগের প্রমাণ পেয়েছেন । ক্ষুত্র চক্রাকার প্রাণী রটিফারের 


দেহ ১৭৫ 


গবেষণীয় তিনি আরও আবিষ্কার করেন ষে, বার্ধক্যে উপনীত রটিফারের সস্তান 
তরুণ দম্পতি জাত রটিফারের তুলনায় অল্লজীবি। 

এক শতাব্দীই যে মানুষের অপরিবর্তনীয় পরমামু সে কথা বিশ্বাস করার 
কোনো কারণ নেই। প্রাণরসায়ন বিদ্কার ক্রম অগ্রগতি হয়ত একদিন এমন 
পদ্ধতি আবিষ্কার করবে, যা! বার্ধক্য এবং রক্ত সংবহনতন্ত্রে রোগ স্থষ্টিকারী ক্যিষু 
পরিবর্তন কার্য মন্থর করে দিতে সক্ষম হবে। যদি অমরত| লাভ নাই করি 
অন্ততঃ আমর! দীর্ঘজীবি হতে পারব। 

অবশ্ত, জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য উপরৌক্ত ইচ্ছার বাস্তব পরিপুরণ (ব্যক্তি 
হিসাবে তা আমাদের যতই প্রলোভিত করুক না কেন) আমাদের আকা! 
হওয়। উচিত কি ন1 সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ সনেহ রয়েছে। 


